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উত্ভিদবিজ্ঞানে Fee শ্রী দে শৈশব হতেই পুষ্পাঙ্থরাগী । qas তার 
হাতেখড়ি হয় ওই সময়েই। বিগত চার দশক ধরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
সাফল্যের সহিত অন্যান্য ফুলসহ তিনি গোলাপ, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার চাষ 
করে আসছেন | ওর বাগান ২টি কীলচাব্যাল SIT গোলাপ ও ডালিয়া. 
জন্য সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সুইজারল্যাও্-এ 
প্রকাশিত ফ্লাওয়ার ট্রেড ইনটারনেশান্যাল'-এ শ্রী দে*র নামসহ তীর বাগানের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ফুলচাষ নিয়ে লেখার জন্য তিনি খুব পরিচিত। ইংরেজিতে লেখা . 
“মিকরেট্ুস অফ ক্রিম্যানথিমাম কালচার, চন্দ্রমল্িকাঁব উপর ভারতে প্রথম বই” 
যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। বাংলায় তার লেখা. অতি জনপ্রিয় 
' চন্দ্রমলিকার চাষ’ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালের প্রথমার্ধে। অন্যান্য 
অনেক নামী পত্র-পত্রিকাঁসহ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ 
এর পত্রিকায় ফুলচাষের উপর ওঁর লেখা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুলচাষের উপর কয়েকটি ahata সেমিনার-এ পঠিত 
তার লেখা প্রশংসিতও হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ২২শে মার্চ ‘অমৃত্বাজার 
পত্রিকায় a রোজ ইন দি অফিং সংবাদ শিরোনামটি (PTI) ছিল À দের 
সাইটোজেনেটিকৃস-এর উপর একটি লেখার সম্বন্ধে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 
ওই সময় মহারাষ্ট্রের পুনেতে । তিনি কিছুদিন যাবৎ, ‘ফ্লোরিকালচার’ নামক 
ত্রৈমাসিকের সম্পাদনার দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন | 
দেশ-বিদেশের ২টি কালচার্যাল আ্যাসোসিয়েশান ও রোজ সোসাইটি-র- 
সহিত তিনি যুক্ত আছেন। প্রদর্শনীর পুষ্পবিচারক হিসাবেও তীরখ্যাঁতি 
আছে। বিহার, পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের বহু পুষ্পপ্রদর্শনীতে 
তিনি বিচারকের কাজ করে আসছেন 
Aer একজন দক্ষ wis eine: বিগত দশ বছর ধরে নিবিড় 
লংকরায়নের কাজ চালিয়ে তিনি কয়েকটি নতুন প্রজা তির গোলাপ, ডালিয়া, 
জবা ও গাঁদা উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। গোলাপগুলি ইতিমধ্যে বেশ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার ছারা উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নতমানের নতুন 
ডালিয়া শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় প্রজাতিগুলির অন্যতম i 


প্রকাশক 


ভূমিকা 


ভারতের গোলাপের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ স্থান আছে। 
উৎকৃষ্ট গোলাপের জন্য ভারতের উত্তরাঞ্চলের প্রসিদ্ধি থাকলেও সস্তায় এত 
বেশী কাটাফুল ও গোলাপের কলম অন্য কোন রাজ্যে এখনও পাওয়া সম্ভব হয় 
fei এদিক থেকে উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রের পুনে ও কর্ণাটকের ব্যাঙ্গীলোবের 
স্থান এ রাজ্যের পরে। কিন্ত আতর শিল্পে ব্যবহারের জন্য স্থগন্ধি গোলাপের 
চাষ প্রধানত উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানেই এখনও সীমাবদ্ধ wie আশ্চর্ষের 
বিষয়, এ রাজ্যের যে অংশে অতি মাত্রায় গোলাপের ফুল ও কলম উৎপন্ন 
হয় সেখানকার মাটি ও জলবায়ু গোলাপের পক্ষে অস্থবিধাজনক . 
বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অতএব গোলাপ চাষের পক্ষে এক প্রতিকূল 
কৃষি বাতাবরণে কী করে এটি এখানে এক সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিণত হল তা 
আজ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা i 

পশ্চিমবঙ্গের cana অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু বিহারের নিম্নমালভূমির 
সম্ভভাবাপন্ন সেই সব স্থানে অতি উচু মানের গোলাপ উৎপন্ন হয়। শুধু তাই 


নয়, ওখানকার নার্সারিগুলিব চারা তৈরির পদ্ধতিও উন্নততর । তাদের 


মধ্যে একটির বারো! সেন্টিমিটার টবে সোজা স্টকের উপর কলম বিগত 
পনেরো বছর ধ'রে ভারতের শ্রেষ্ঠ কলম বলে জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। 

পরিবেশের উন্নতিকল্পে গোলাপের ভূমিকা অনন্থীকার্ধ। দেশে wes 
শিল্প প্রদার ঘটার দরুন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় অন্তান্য ফুলসহ গোলাপের 
চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে | গোলাপের সাহায্যে নগর ও শিল্পাঞ্চলের ভারসাম্যহীন 
পরিবেশের উন্নতির প্রচেষ্টা আজকাল বিশ্বের বহু জায়গায় শুরু হয়েছে। 
তাদের মধ্যে রুশদেশের GAGA শহরের ঘটনা উল্লেখযোগ্য ^ কয়েক 
দশক পূর্বে ওই শিল্প-শহরটি ছিল প্রায় মনুষ্যবাসের অযোগ্য । কয়লার 
খনি, ধাতুনিষ্কাশন ও রাসায়নিক কারখানায় পূর্ণ শহরটির আকাশ ছিল 
চিমণির ধোঁয়া ও. ধাতু plas আগুনের ঝলকে রক্তিম। বাতাসের 
শ্বাসকুদ্ধকারী ধুলো, ধাতু, fabis স্তুপ ও পথের আবর্জনার আস্তরণ x 
করেছিল এক অনহনীয় অবস্থা । কিন্তু আছকের wag ওই দিনের 
magiari কি রূপে ভা'হল? 


[ঢা 
শহরের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দশলক্ষ গোলাপ চারা লাগানো 
হয় সেখানে । সবুজের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাত্রায় শহরের তাপ যথেষ্ট 
কমে যায়। কমে যায়, বাতাসের ভাসমান ধূলিকণা ও কারখানার দুষিত 
গ্যাস উল্লেখযোগ্য ভাবে । গোলাপ লাগানে! শুরু করার আগে শহরের 
পৌর কর্মীদের উদ্যানবিদ্য! প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পৌরপিতা .সহ 
সমস্ত পৌঁরকর্মীকে প্রশিক্ষণের জন্যে যেতে হয় গাঁডেনিং gaal এবপে 
সবুজ নগর তৈরীর পরিকল্পনা! ও কানের দায়িত্ব ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের 
হাতে। B i 

আমাদের শহর ও গ্রামগুলিকে গোলাপের মতে! ws ফুলে ভরিয়ে 
দিতে চাই প্রথমে জনগণের গোলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই উন্নয়নশীল দেশে 
ag অর্থবায়ে তা সম্ভব হ'তে পারে আঞ্চলিক ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক রচনার 
মাধ্যমে । স্বদেশের ও বিদেশের ভিন্নভাষীদের লেখা গোলাপের উপর অনেক 
পুস্তকপুস্তিকা আজ sumere) few ওগুলি Rasia লেখা বলে 
- বাংলার খুব কম সংখ্যক লোকের কাছে তা সহজপাঠ্য। তাছাড়া গোলাঁপ- 
চাঁষে আঞ্চলিক সমস্তার সমাধান যা আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা 
ও ধরনের লেখা থেকে পাওয়ার আশা করা যায় না। আঞ্চলিক ভাষায় 
আঞ্চলিক avai নিয়ে প্রামাণ্য রচনার একান্ত অভাবই। “গোলাপ বাগান” 
লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে । বিগত চার দশক ধরে পশ্চিম বাংলার 
একাধিক অংশে সার্থক গোলাপ চাষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে jeri রচিত 
gai একাজে যার! আমায় সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি «dl 
তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য যিনি 
WAA দেখে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের স্বপারিশ করেন। পুস্তক" 
খানি গোলাপপ্রেমী ও গোলাপকরিধেদের উপকারে এলে শ্রম সার্থক হবে 

মনে করি। 


_লেখক' 


*  অবতরণিকা 


ওগালাপই বিশ্বে cr(mafen ফুল এবং পরিচিততমও বটে। শহরে, 
শিল্পাঞ্চল গোলাপের চাহিদা ক্রমবর্ধমান । বাজারের জন্যে সম্তায় প্রচুর 
কাটাফুন সরবরাহ এবং গোলাপপ্রেমীদের জন্যে প্রচুর গোলাপ কলমের 
চাহিদা এ রাজ্যে গোলাপ চাষকে এক বিশেষ শিল্পে পরিণত করেছে । তাই 
দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪ পরগনায় ফুলচাষীগণ প্রচুর পরিমাণে 
সুগন্ধি প্রজাতির গোলাপ চাষে মন দিয়েছেন। এই সুগন্ধি গোলাপের 
বিরাট চাহিদা থাক! উচিত আতর শিল্পেও। কিন্ত দুর্ভাগাবশত আতর শিল্প 
আজও গড়ে ওঠেনি পশ্চিমবঙ্গে । এই সম্ভাবনাময় আতরশিল্পে উৎসাহ 
সঞ্চারের উদ্দেশে “মাতরশিল্পে গোলাপ’ নাম দিয়ে একটি awa অধ্যায় এই 
পুস্তকে সংযোজিত val নিম্নবঙ্গের গঙ্গার অববাহিকার মাটি অতিরিক্ত 
লবণাক্ত ও ক্ষারীয়। বিদেশ থেকে সদ্য আমদানিকৃত গোলাপ প্রাতিগুলির 
পক্ষে ওই মাটি THEA না হওয়ার ফলে ওখানকার গোলাপপ্রেমীরা গোলাপ- 
চাষে উৎদাহহীন হয়ে পড়েন। এই AII দূর করতে “লবণাক্ত ও ক্ষারীয় 
মাটি” বলে একটি পরিচ্ছেদে জমি তৈরীর উন্নত পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। 
গাছের স্বাভাবিক খাগ্াত্যাসের পাশাপাশি গোলাপের খাদ্যাভ্যাস সহঞ্জ- 
ভাবে পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কলমের সাহায্য গোলাপ 
চারা তৈরী এপথে নবাগতদের কাছে খুব মজার ও উৎদাহব্যগুক ব্যাপার। 
বিশেষত যাঁরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে otal তৈরীর কথা ভাববেন তাঁর! বিষয়টির 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করবেন। সে কারণে “চারা তৈরী?-র অধ্যায়টি 
যথাযথ ভাবে বিশদ ও তথ্যপূর্ণ করা হয়েছে। গোলাপ চাষে রোগ পোকা 
বিরাট aii অনভিজ্ঞ নবাগতদের পক্ষে তো কঠিনতর বটেই, সংশ্লিষ্ট 
অধ্যায়টি যথেষ্ট ag সহকাবেই লেখা হয়েছে | 

লেখার বিষয়বন্ত দহজকরে বোঝাতে প্রয়োজন মত যথেষ্ট চিত্রের সাহায্য 
নেওয়া হ'ল। হাতে আঁক! চিত্রগুলিও ay সহকারে একে যুক্ত করলাঁম। 
wqs ই্জরায়েল থেকে সংগৃহীত কীচের ঘরে কমপিউটারের সাহায্যে গোলাপ- 
ফুল তৈরীর একটি ফোটোর কপি যুক্ত কর! হল। বলাবাহুল্য, এ আধুনিকতম 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইজরায়েন প্রত্যহ সকালে চারটি বিমানতত্তি গোলাপের 


{ ü ] 

কাটাফুল বহুদূরে নেদারল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক ফুলের বাজারে পাঠাচ্ছে। 
ভাবুন, এ ব্যবসায় তাদের কী উদ্যম, কী তাদের নিষ্ঠা! 

আগে আমরা ভাবতাম__গোলাপ বিদেশী ফুল। এর সব প্রজাতিই 
বিদেশী। ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়। এ শতাব্দীর তিন দশক থেকে ভারতে 
সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজ্জাতির গোলাপ aR হচ্ছে। শতাধিক 
ভারতীয় প্রজাতি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারত সরকারও 
এই প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে ছুণ্টাকা মূল্যের এক ভারতীয় ডাক টিকিটে 
১৯৬৪ সালে দেওঘরের ‘aizia বিঘা'-য় - উৎপন্ন “সুগন্ধা” নামে এক জনপ্রিয় 
প্রজাতির গোলাপের ছবি তুলে ধরেছেন। এই তো প্রতি মরস্থমে নতুন 
নতুন নামের ভারতীয় প্রজাতির গোলাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। পরিশিষ্টেও- 
এজন্য বাছাই করা ভারতীয় প্রজাতির নামের তাঁলিকা সংযোজিত হ'ল এবং 
চিত্রসহ সংকরায়ন পদ্ধতিতে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। 
প্রদর্শনীর জন্য উৎকৃষ্ট ফুল বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট করনীয় সম্পর্কেও যথাস্থানে 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরিভাষাগত অস্থবিধার জন্যে প্রকাশ কিছু কিছু 
স্থানে সাবলীল না মনে হলে আশাকরি পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করবেন। যেসব 
ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার সমার্থক বাংলা শব্দের তালিকা পরিশিষ্টে 
যুক্ত করা হল। 


গোলাপ বাগান 
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বাজারে কাটা ফুল সরবরাহের জন্য খেতে গোলাপ 
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গোলাপ ও তার বিবর্তন 


গোলাপ গণে প্রায় ১০০ প্রজাতি রয়েছে। তারমধ্যে বেশ কয়েকটি অরণ্য 
পরিবেশ থেকে এসে উদ্ভান-বিজ্ঞানী ও উদ্যানবিদদের দক্ষ প্রতিপালন ও 


-পরিচর্ধার গুণে অনেক বাহারি ও আকর্ষণীয় প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 


সেগুলি পরবর্তীকালে সংকরায়ণের দ্বারা আরও বিবর্তনের ফলে RÈ STAR 
‘আজকের আধুনিক গোলাপ | বলা হয়, ও আদি প্রজাতিগুলির শতকরা 
-আঁশি ভাগের আদি নিবাদ এই এশিয়া, পনেরো! শতাংশ ছিল আমেরিকায়, 
-আ'র বাদবাকি পাওয়া গিয়েছিল প্রধানত ইউরোপ ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা 
থেকে | 
সমস্ত গোলাপ প্রজাতিকে ফেল! হয়েছে “রোজেসি' (Rosaceae) গণে, 
গ্রজাতিগুলি বিশ্বের যে কোন অংশ থেকে সংগ্রহ করা হোক না কেন 
তা থেকে সহজে সংকরায়ণের ছারা সংকর প্রজাতি তৈরি করা সম্ভব । 
আর ওঁ নতুন প্রঙগাতিগুলির চরিত্র এমন অভিনব হয় যা থেকে তাদের 
-পিতামাতার পরিচয় হদিস করা কষ্টকর | 
গোলাপ এমন একটি ফুল যা অতীতের বহু সভাতার সঙ্গে নিজেকে নিবিড়- 
ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে | গোলাপের পরিচয় যে শুধু একটি জনপ্রিয় ফুল হিসেবে 
তা নয়, এটিকে প্রণয়-প্রীতি, সৌন্দর্য ও সপ্পূর্ণতার প্রতীক রূপেও ধর! হয়। 
গ্রীক কৰি শ্তাফো (Sappho) তীর "Ode to the Rose” কবিতায় 
গোলাপকে প্রথম “কুলের রানী” বলে বর্ণনা করেন। গোলাপই বিশ্বের 
একমাত্র ফুল যা সর্বজনবিদ্দিত। সীবন, চিত্র, স্থাপত্য ও সঙ্গীত শিল্পে আমরা 
গোলাপের ছবি দেখতে বা তার নাম শুনতে খুব অভ্যস্থ | শুধু তাই নয়, বীর 
ধর্মের আদব-কায়দায় গোলাপ একটি বিশেষ স্থান করে নিরেছে। 
ইসলাম ধর্মের বিস্তারের সুবাদে গোলাপ সার! পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়ে। পারস্তে গোলাপ দহ মধ্য প্রাচ্যের অনেক ফুলই আবববাদীদের দ্বারা 
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গোঁলীপ--১ 


অষ্টম শতকে স্পেইন ও দশম শতকে ভারতে প্রবেশ করে। রোমান 
আক্রমণের ফলে অনেক গোলাপ যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে হাজির হয় সে বিষয়ে 
কোন দ্বিমত নেই। তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে সাধারণ" 
“wt রোজ” (Rosa caniva) যার আদি নিবাস পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
তা ইংল্যাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির শিশুরপে জন্মেছিল কিনা! একাঁদশ- 
শতাব্দীতে ক্রসেভ ধর্মযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে বেশ কয়েক প্রজাতির গোলাপ" 
প্রবর্তিত হয়। n3» cy. feeit ia 

ওষুধ রূপে ও খাদ্য হিসেবে গোলাপের ব্যবহার আছে। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় থেকে গোলাপের ফল থেকে ভিটামিন-সি তৈরি কর! হয়?) 
এজন্য “রোজ! soni (R. rugosa) বিশেষ উপযোগী | রান্না, মিষ্টান্ন প্রস্তুত: 
ও আতর তৈরির কাজে গোলাপের পাপড়ি ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রসাধন 
সামগ্রী, Wags অন্যান্য অনেক কিছু দ্রব্য waifüe করতে গোলাপের 
আতর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাগানে cae গোলাপের চাষের জন্য' 
বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বহু একর জমি গোলাপ-চাষে নিয়োজিত হয়েছে। ' 
প্ৰজাতিগত বৈশিষ্টোর দরুন বাগানে যে-কোন প্রকার cated সৃষ্টির উপযোগী" 
গোলাপ পাওয়া যায়। ভারত, ইরান, বুলগেরিয়া ও ফরাসী দেশে আতর-" 
শিল্পে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে লুগন্ধি গোলাপের ফুল খেতখাঁমারে 
উৎপন্ন হয়। 

গোলাপের প্রধান আকর্ষণ তার ফুল। সাদা, গোলাপী, হলদে, গাঢ় লাল, 
খয়েরি রঙের সংমিশ্রণে উদ্ভূত ক্রমান্বয়ী বর্ণ বৈচিত্রা আধুনিক গোলাপের- 
বৈশিষ্ট্য। সুন্দর সুন্দর মিশ্ররঙের অনেক নতুন সংকর প্রজাতি তৈরি হচ্ছে। 
আকৃতির মধ্যেও বৈচিত্রা এসেছে অনেক । সেকালের ক্ষুদ্র একহারা গোলাপ, 
নানা আকার ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আধুনিক গোলাপ রূপে | 
ঠাসা পাঁপড়ি, সমুন্নত মধ্যভাগ ও ভাস্কর্ধব রূপ আধুনিক সংকর গোলাপের 
বৈশিষ্ট্য। আধ-ইঞ্চি ব্যাসের মিনিয়েচার থেকে প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায়, 
সাত ইঞ্চি ব্যাসের হাইত্রীড টি ফুল পর্যন্ত সব আকারের গোলাপ পাওয়া যায় I 
প্রয়োজন ও রুচির রকমফের গোলাপের আকার, আকুতি ও রঙের উপর প্রভাব 
ফেলেছে। মহাকাজ্কিত গোলাপ সৌরভ যা অধিকাংশ ফুলে পাওয়া যায়, 
তার বৈচিত্রযেরও অভাব নেই। তবে প্রজাতিও আবহাওয়ার বিভিন্নতায় 
ACH তারতম্য WO] সতেজ সবুজ চা-পাতা, মশলা, পাক! ফল, শুকনো 
ঘাস প্রভৃতি দ্রব্যের মিষ্টি গন্ধও গোলাপে আছে। সুপরিচিত গোলাপ জল 
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বা আতরের হুগদ্ধি পাওয়া যুঁয়। প্রধানত বসরাই গৌলাপ থেকে। এটি 
"erri cara’ (Damask rose) নামে পরিচিত। অনেক সংকর প্রজাতিতে 
বসরাইয়ের হুগন্ধ আনতে: সংকরকদের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে ।' 
আধুনিক গোলাপে এধরনের স্থগন্ধ wate! সেন্ট (Damask scent) নামে 
পরিচিত। যদিও এটি চি, হাইব্রীড টি ও বাসারার স্থগন্ধের মিশ্রণে নতুন একটি 
RÈ হলেও বাদারার wem প্রাধান্য না পেলে তাকে দামাস্কা সেন্ট বল! চলকে 
না। í 

গোলাপের কাণ্ডের রকমফের ও প্রজাতির আকার, আকুতির ভিন্তিতে 
শ্রেণীবিন্তাস করা হয়। যেমন-__খাড়া, লতানো, অনুভূমিক ea, ভারি 
vex ইত্যাদি। কিন্তু গোলাপের তরুবৎ কাণ্ড হয় না বলে কৃত্রিম উপায় 
অবলম্বনে ছোট তরুর রূপ আনা হয়। খাড়া এলায় উঁচুতে কলম: করে 
RAIS’ বা তরু গোলাপ তৈরি হয়। ৃ্‌ 


অঙ্গসংস্থান_ গোলাপ একটি বাহারি গুল্ম, এটি প্রধানত সুন্দর ফুল, 
বাহারি ফল ও আকর্ষণীয় পাতার জন্য চাষ করা হয়। 

পর্ণমোচী কিংবা চিরসবুজ NG ও পত্র কণ্টকযুক্ত খাঁড়া গুল্ম, কদাচিৎ 
লতানে|, পত্রবিন্তাস একাত্তর, পত্র যৌগ ও ngo পক্ষল, কদাচিৎ একক, সৌপ 
পত্রিক, পুষ্প একক বা কোবিল্ব, বৃত্যাংশ ও পাপড়ী ৫, কদাচিৎ ৪, পুংস্তবক 
বহুদংখাক, Ae বহুদংখ্যক, পেয়ালারুতি পুষ্পাধারে অবস্থিত। পুষ্পাধার 
পরবর্তীকালে মাংসল বেরি আকার ধারণ করে, যার মধো থাকে কয়েকটি 
আযাকিনযুক্ত ফল ( ভুলবশত ওগুপিকে বীজ বলা হয় )। 


অংকরায়ণে গোলাপের বিবর্তন-_সর্বমোট প্রায় একশত প্রজাতির মধ্যে 
অনধিক নটি প্রজাতিকে সংকরায়ণের কাদে লাগানো হয়েছে। আমরা 
বাগানে যে সব গোলাপ করি তা এই সংকরায়ণের ফলশ্রুতি। উত্তর 
গোলার্ধের বছদেশের বনাঞ্চলে গোলাপ জন্মে । আধুনিক গোলাপের প্রাচীনতম 
পূর্বপুরুষ হিসেবে ফরাসী প্রজাতি রোজা গ্যাল্লিকা-কে (R. gallica) 
Saja করা হয়। এটি একটি ৩-৪ ফুট উঁচু গুল্ম । at গোলাপী থেকে গাড় 
লাল রঙের ফুল দেয় রোজা গ্যালিক1। | BB জন্মের ১২০০ বংসর পূর্বে দক্ষিণ- 
পশ্চিম ইউরোপের বনাঞ্চলে এই প্রঙ্জাতিটিকে পাওয়া যায় । এর ৫০* বছর 
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পরে এই ফুলটি পারস্ত ও মেডাসের (Medas) প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
রোজা গ্যালিকার অফিসিন্যালিম (Ofücinalis) প্রজাতিটি ল্যাঙ্কাষ্টারের লাল 
. ‘গোলাপ নামে পরিচিত। হিমালয়ের উপর লম্বা ধরনের যে গোলাপ Sc 
'থোকা থোক! সাদা ফুল.ফোটে সেই প্র্দাতিকে বল! হয় ‘রোজা মসকাটা” 
(R. moschata) বা মাস্ক রোজ | বাগানে এর চর্চার ফলে মাস্ক রোজ-এর 
দোহার! ফুলের প্রজাতি পাওয়া six । মাস্ক রোজ যোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
গ্রীস, ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে অবশেষে ইংল্যাণ্ডে পৌছায় । ‘রোজা 
জাইগ্যানসিয়া? (R. gigantea) ও ‘রোজা মাল্টিক্রোরা” (R. mlutiflora) 
এছুটি গোলাপ পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় প্রজাতি | এগুলিও লম্বা আম্ভূমিক গুল্ম | 
পূর্ব এশিয়ার আর একটি আশ্ুভূমিক ও লতানে! প্রজাতি হচ্ছে ‘রোজ! 
উইচুরানা? (R. wichuraiana) যার ফুল ফোটে cateta থোকায়, সাদা ১% 
থেকে ২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একহারা ধরনের । রোজা জাইগ্যানসিয়ার দোহার! 
ফুলের প্রজাতিটির নাম ‘রোজ! চায়নেনসিন’ (R. chinensis) | এটি চীনে 
ব্যাপকভাবে বাগানে জন্সায়। এই প্রজাতিটির আরও তিনটি নাম আছে? 
% হল 3 “রোজা ইণ্ডিকা’ (R. indica), চায়না রোজ’ ও “বেঙ্গল রোজ’ | 
চায়ন! রোজ-এর লাল, গোলাপী ও হলদে রঙের প্রজাতি আছে যাদের ফুল 
দোহার! ও গাছ অনুচ্চ ঝাড়। এর কতকগুলি প্রজাতির বেশ স্থগন্ধ আছে, 
তাই ওগুলি “রোজা চাইনেনসিস mtaa (R. chinensis fragrance) বা 
“রোজা অভরাটা? (R. odorata) নামে পরিচিত। এছাড়া ওগুলির অন্য 
একটি নাম আছে, তা হলঃ “রোজা চাইনেনদিস স্থপার ফ্লোর্যান্স” 
(R.chinensis super florance)| চায়না রোজ চীন দেশে সাধারণত 
“মাস্থলি গোলাপ? নামে পরিচিত। কারণ, ওদেশে সব খতুতে ও থেকে ফুল 
পাওয়া যায়। 
আগেই বল! হয়েছে, শুরুতে মাত্র কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ 
ঘটিয়ে ক্রমশ নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে আধুনিক গোলাপের উৎপত্তি। 
এবং পর্যায়ক্রমে যেসব নতুন প্রজাতি এল এখানে তা বর্ণিত হল । “রোজা 
শ্যালিকা” ও “রোজা ক্]ুনিনা-র সংকর হল, ‘রোজা আযালবা” (R. alba) | 
ওর ফুল wl এবং ওটি ‘রোজ অব ইয়র্ক” (Rose of york) নামেও 
পরিচিত। বিখ্যাত গোলাপ ‘রোজা সে্টিফোলিয়া” (R. centifolia) যেটি 
ক্যাবেজ cite? (cabbage rose) নামেও পরিচিত | তাঁর উৎপত্তি হয়েছে 
নাকি গ্যাল্পিকা, মদকাটা, ক্যানিনা ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থানীয় 
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প্রজাতি ‘রোজ! ফিনিসিয়া” (R. phoenicia) প্রভৃতি প্রজাতির মধ্যে এক 
জটিল সংকরাঁয়ণের ফলে। ভিক্টোরিয়ান যুগে “মসরোজ' নামে ঠাসা পাপড়ির 
যে গোলাপ খুব সমাদৃত হয়েছে তা এসেছে এই "Jm রোজ'-এর, 
পরিব্যক্তি রূপে i | 

আজকের আতিরশিল্পে যে বসরাই গোলাপের (R. damascena) এত 
কদর তাঁর উৎপত্তি, মনে করা হচ্ছে, Wasi ও মসকাট! প্রজাতির সংকর 
রূপে এশিয়া মাইনর-এ। ষোড়শ শতাব্দীতে ওখান থেকে দামাস্ক রোজ 
ইউরোপে ও ভারতে আসে । ভারতে এর নাম বসরাই, বসোবা, ফসলি 
গুলাব, বাঁরওয়ানা, ইত্যাদি । দাঁমাস্ক রোজ স্থগন্ধের জন্য বিখাত। গোলাপ 
আতর ও গোলাপজল তৈরি হয় এর ফুল থেকে । গন্ধ অত্যন্ত মিষ্টি এবং 
গোলাপের এমন সুগন্ধ দামাস্ক সেন্ট নামে পরিচিত | 


তন্যান্য যুগান্তকারী সংকর শৌলাপ--১৮২ সালে চার্লষ্টন-এ 
চাইনেনসিস ও মসকাটা-র সংকররূপে নয়সেটি (Noisette roses) প্রজাতিগুলি 
আমে। ১৮৯* সাল পর্বস্ত ওগুলি মহামূল্যবান প্রজাতি হিসেবে বিশেষভাবে 
সংরক্ষিত হয়। ১৮৩০ সাল থেকে শুরু করে ওঁ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে “টি” 
গোলাপ (tea rose) সমাদরের শীর্ষে ছিল তার. পিতা-মাতা ছিল নয়সেটি ও 
সংকর চায়ন! প্রজাতির গোলাপ । ভারত মহাসাগরে He de Bourbon-q 
উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রথম Bourbon গোলাপ চাষ হয় | বসরাই ও সংকর চায়না 
থেকে প্রকৃতির কোলে এর উৎপত্তি ও ১৮১৭-১৮৭০ সাল পর্যন্ত এগুলি বেশ 
জনপ্রিয় ছিল। Bourbon গোলাপগুলি ছিল স্থখী প্রজাতির। পরে আসে 
বেশ কষ্টসহিষু প্রজাতি, যেগুলিকে বলা হত “পোর্টল্যাড গোলাপ’ 
(Portlandrose)| চাইনেনসিস, গ্যাল্লিকা ও বসরাই থেকে এর উৎপত্তি 
বোরবৌ ও পোর্টল্যাণ-এর সংমিশ্রণে হয়েছে হাইত্রীড পারপিচুষ্যাল (Hybrid 
perpetual) | এগুলিও খুব বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। ফুলে বেশ স্থগন্ধ। যদিও নামে 
পারপিচুয়াল কথাটি যুক্ত ওতে ফুল কিন্তু সব খতুতে আসে না। Ser 
১৯০* সাল পর্যন্ত বাগানে এদের বেশ সমাদর ছিল। আজও হাইব্রীড 
পারপিচুয়্যালের কয়েকটি প্রজাতির সন্ধান মিলে বিশিষ্ট গোলাপ রসিকদের 
বাগানে | 

হাইব্ৰীড টি (Hybrid tea) গোলাপ যা আজ সমাদরের শীর্ষে তার প্রথম 
প্রজাতিটির নাম ‘La France’; এর জন্ম ১৮৬৭ সালে। 'হাইব্রীড 
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পারপিচুয়্যাল” ও "f গোলাপের সংসমিশ্রণে। ১৯০, ayer ‘রোজা ফিটিডা” 
(R. foetida) হাইতরীডটি গোলাপে হলদে রং আনায়। পরে ক্রমশ এ থেকে 
হলদের কাছাকাছি যেমন কমলা, Aaa ইত্যাদি, অন্যান্য quere প্রকাশ 
খটে। রোজা মাল্টি ফ্লোর! ও হাইব্রীড চায়নার সংমিশ্রণে পাওয়া যায় ‘পলি 
পমপন” (Poly pompons) | যেমন “Pequerette’, *Mignonette? প্রভৃতি 
প্রজাতি যা থেকে পরবর্তীকালে ‘Orleans rose’, ‘Miss Edith caeyll? 
ও ‘Coral cluster! পাওয়া যায়। গোলাপের পলি পমপন বেশ বেঁটে 
জাতের গাছ ও সব খতুতে ফুল দেওয়ার উপযোগী | মাল্টি ফ্লোরা, হাইব্রীড 
চায়না ও বাগানের আরও কয়েকটি প্রজাতির সংমিশ্রণে কৈরি হয় হাইব্ৰীড 
প্যালিয়্যাস্থা ক্লাইম্বার (Hybrid Polyantha Climber) | যেমন, ‘Paul's 
Scarlet Climber’ e ‘Chaplins Pink’ | ১৯২৪ সালে পলিপমপন ও 
হাইত্রীডটি প্রজাতির সংকরায়ণের ফলে VP হয় ‘Else Poulsen’ । ডেনমার্কের 
Svend Poulsen হলেন এই প্রঙ্গাতিটির সংকরক। পরে আরও কয়েকটি 
তার তৈরি প্রজাতি তার পরিবারের অন্যান্তদের নামে চিহ্নিত করা হয়। 
পরবর্তীকালে হাইত্রীড প্যালিয্যাস্থা-র সঙ্গে হাইব্রীড টি, হাইত্রীড পারপিচ্র্যাল 
'ও URNS মাস্ক শ্রেণীর গোলাপ প্রজাতির সংকরায়ণের ফলে ফ্লোরিবাণ্া 
(Floribunda) শ্রেণীর গোলাপের হৃষ্ট হয়, ফলে হাইব্রীড প্যালিয়্যাস্থ। নামটি 
‘লোপ পায়। ফ্লোরিবাগ্ডায় পাওয়া যায় নানান 36-93 ও ধরণের গোলাপ | 
'ওদের মধ্যে যেগুলি বেশ উচু ও ঝাড়ালো, ফুল প্রায় হাইত্রীডটি-র মত। ওদের 
ইংল্যাণ্ডে বলা হয় ফ্লোরিবাপা আঁব (Floribanda Shrub) ; আযমেরিকায় 
যার নাম 'গ্র্যাণ্ডিফ্লোর!’ (Graundiflora) | ‘রোজা উইচুরানা+, টি ও 
হাইব্রীডটি গোলাপের দ্বারা উৎপন্ন হয় চকচকে Ateta ataata (Rambler) 
গোলাপ এর আদি প্রজাতি হল, ‘Alberic Barbier Albertine’ এবং 
‘American Pillar’ | ataata খুব ভারী ধরনের লতানো গোলাপ | মাচার 
ওপর লতানো ডালগুলিকে বেঁধে বেঁধে অনেকথানি জায়গা ঢাকানো যায়। 
TA দেওয়ার ক্ষমতাও যথেষ্ট । কিন্ত ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সমভূমিতে 
JUMP একেবারেই হয় না বললেই চলে । আজকের ROY ক্ষুদে ফুলের সুন্দর 
'মিনিয়েচার গোলাপকে পাওয়া গেছে ভোয়াফ্চচায়না রোজ-এর সংকর রূপে ॥ 


উপমহাদেশের কিছু আদি প্রজাতি 


রোজা চায়নেনপসিস (R. chinensis)—cgts ও খাঁড়। গুন্মারুতি, ফুল 
fe | বাগানের প্রজাতিগুলি দীর্ঘকাল পূর্বে এদেশে এসেছে । এ ধরনের 
প্রজাতির পক্ষে এখানকার মাটি ও জলবায়ু খুব অনুকূল । কাণ্ডে ও ডালে 
-কীটা খুব কম, কখনও কখনও একেবারে থাকে al] ATE ৩-৫, ফুলের 
বোটা বেশ লম্বা, রঙ গাঢ় লাল বা গোলাপী | 

আধুনিক গোলাপের পিতৃপুরুষদের মধ্যে চায়না রোজ এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছে। বর্তমান গোলাপের অধিক ফুল দেওয়ার ক্ষমতা এই 
'প্রজাতিটি থেকে এসেছে, বন্য ও বাগানের স্থখী প্রজাতি উভয় প্রকাঁরই চায়ন! 
“রোজ-এ পাওয়া যায় | 


রোজা ফিটিভা (R. foetida)—af একটি ভারতীয় প্রজাতি হলেও 
“afma বায়ার” Austrian briar) নামে বিশেষ পরিচিত। কাশ্মীরে 
“কিস্তওয়ার থেকে পশ্চিম দিকে রোজা ফিটিডা বনাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। 
এটি একটি ছোট ঘন পাতায় ভরা ঝোপালো SaL ফুল গাঢ় হলুদ রঙের 
‘কিন্তু গন্ধ অপ্রীতিকর, কাটা খুব সনদ ও ঘন। পত্রক ২-৪ জোড়া, ফুল ৫*৬ 
সেমি ব্যাসযুক্ত। কখনও কখনও বাগানে দেখা যাঁয়। এথেকে সংকরায়ণের 
ফলে হাইব্রীডটি গোলাপে হলুদ রঙ এসেছে। ইনডিসি (Indicae) গণের 
“প্রজাতিগুলি ডিপ্রয়েড (2n—14) কিন্তু রোজা ফিটিডা হচ্ছে টেট্রাপ্নয়েড 
(4n=28) | 


রোজা জাইগেনসিয়া (R.gigantea)—«z প্রজাতিটি “দি মণিপুর 
ওয়াইল্ড টি cate’ নামেও পরিচিত। মণিপুরে এটি বার মিটারেরও বেশি 
লম্বা লতানো বা. Vp গুল্ম হিসেবে অরণ্য পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায়। 
ফুল হলদে ও ১০-১২ সেমি ব্যাসযুক্ত। গন্ধে আছে টি রোজের বৈশিষ্ট্য 
-ফলগুলি রঙে ও ACK ছোট ছোট আপেলের ASI স্থানীয় লোকের! 
ফলগুলি খায় এবং এজন্য বাজারে ওগুলি বেচাকেনাও হয়। এর কাণ্ড শক্ত, 
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বেশ মোটা হলে ছড়ি কিংবা বল্লমের দণ্ড তৈরির কাজে লাগে। ফার্মিগ্তার- 
এর বইয়ে পাওয়া যায় বাংলায় এক সময়ে গোলাপের জোড় কলমে এলা 
হিসেবে জাইগ্যানসিয়ার ব্যবহার ছিল। আগের ধারণা অনুযায়ী “রোজা 
জাইগ্যানসিয়াকে” ‘রোজ! অডরাট!’-এর (R. odorata) একটি প্রজাতি রূপে" 
গণ্য কর! হত। পর্বর্তীকালের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে ‘রোজা অভবাটা” 


হচ্ছে “রোজা জাইগ্যানসিয়াঁ ও “রোজা চাইনেনসি'-এর সংকর প্রজাতি 
(J. P. Hort Soc, 1941, 66, 246) | 


cats ম্যাক্রোফাইলা (R. macrophylla)—হিন্দিতে “বনগুলাব+, 
পাঞ্জাবে ‘বনগুলাব’ ও কুমাযুন জেলায় ‘ga ভাউনর!’ নামে ম্যাক্রোফাইলা 
পরিচিত। এটি একটি খাড়া ধরনের পর্ণমোচী গুল্ম। উচ্চতায় ৪-৫ মি.। 
পাঞ্জাব থেকে পিকিমের মধ্যে ১২০০-৩৬০০ মি. উচ্চে হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ 
অঞ্চলে এটি জন্মাতে দেখা যায়। ৫-৮ সেমির ব্যাসের গোলাপী রঙের 
ফুল খুব মিষ্টি গন্ধযুক্ত, সাধারণত ফুল আমে থোকায়। “ম্য'ক্রফাইলা’র 
দুটি প্রজাতি আছে বলে জানা গেছে; একটি কাটাযুক্ত ও অপরটি কাটাহীন, 
"ফুল, ফল ও পাতাসহ গাছটি খুব xxx] কখনও কখনও বাগানে 9 
হেজ (Hedge). জন্য লাগানো হয়। কোন কোন লেখকের মতে এর ফুল 
থেকে উদ্বায়ী সুগন্ধি তেল নিষ্কাশিত হয়। ফলে প্রচুর ভিটামিন-সি আছে। 


৭৮৭ মি গ্রা. ভিটামিন পাওয়া যেতে পারে প্রতি ১০০ গ্রা. ফলে ( কেলিক্যাল 
TID, ১৯৫২, ৪৬, ১১৪, ৯০) | 


রোজা মাল্টিক্রোরা (R. multiflora)—«f. একটি খুব শক্ত দ্রুত 
বধনশীল লতানো ST! চীন ও জাপানে অরণ্যের গুল্াঞ্চলে ‘রোজা 
মাল্টিক্রোরা” জন্মায় | উত্তর প্রদেশ ও আসামের কোন কোন স্থানে Heer 
পরিবেশে বন্য উদ্ভিদের মত এটি জন্মাতে দেখা যাঁয়। সংকর প্রজাতি 
ভোয়াফর্ণ পলিয্্যাস্থা-র পিতামাতার অন্ততম হচ্ছে এই “রোজা qqs- 
GST | এদেশে গোলাপ কলমে এলারূপে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। 
US বেলেমাটির পক্ষে মাল্টিক্রোরা খুব উপযুক্ত এলা বলে বিবেচিত হয় | Fo- 
পাতা ও কাণ্ডের জলীয় নির্ধা (aqueous extracts) গ্রাম পজিটিভ ও- 
মাইকে! ব্যাকটেরিয়া RA করতে পারে। ফুল থেকে মাল্টিফ্লোরিন atur 
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একপ্রকার সক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া ata যেটি জাপানে জোলাপ হিসেবে” 
ব্যবহৃত হয়। ফলে যথেষ্ট ভিটামিন থাকায় এদিয়ে গোখাদ্যোর পুষ্টি: 
বাড়ানো হয়। 


রোজা দেরিসিরা (R. 5০576০৪)-_কুমাযুন জেলায় এটি 'চাপালা” বা 
aa নামে পরিচিত। দেখতে ছোট ছোট খাড়া ঝোপালো গাছের 
মত, দেড় থেকে তিন মিটার উচু, ২৫০০-৪২০০ মি. উচ্চতায় ve থেকে 
ভূটান ও আমাম পর্যন্ত হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে “সেবিপিয়া” 
জন্নায়। ডালে কাটা খুব কম, ফুল সাদা কিংবা হলুদ রঙের। থোকায়' 
না হয়ে এককভাবে হয়। ফলগুলি উজ্জল লাল ও গোলাকার 1 ওগুলি লোকে 
খায় বলে জানা গেছে | | 


রোজা ক্লিনোকাইলা। (R. clinophylla)-এটি “রোজা ইনভলি-- 
উক্তাটা” (R. involucrata) নামেও পরিচিত। হিন্দি নাম কুচেতা'। 
উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত উষ্ণ অঞ্চলে বন্য উত্ভিদরূপে 
জন্মীয়। sianal বইয়ে উল্লেখ আছে যে এদেশে কোথাও কোথাও- 
বাগানে ক্লিনোফাইলার চাষ হয়। À 


রোজা লঙ্গিকাপদিস R. longicupsis)\—atfq ভাষায় এর নাম 
“সিহাখাবি” বা Peete) আসামের খাসি পাহাড়ে ১৭৫* মি. উচ্চে' 
অতি. az, শক্ত ও ‘চিরহরিৎ লতারূপে জন্মায়। থোকায় থোকায় সুগন্ধি” 
ফুল আসে। 


গাছের খাদ্য 


“গাছ মাটি ও বাতাস থেকে তার শরীরের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। 
এজন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আয়রন, ম্যাঙ্গানীজ, সোডিয়াম, 
ক্লোরিন ও সিলিকন অল্প পরিমাণে গাছের aig হিসেবে xw হয়। অতি 
অল্প মাত্রায় লাগে কপার, জিঙ্ক বোরন ইত্যাদি এবং সেকারণে এগুলি 
"amis নামে পরিচিত। যদিও গাছ ক্লোরিন ও সিলিকন গ্রহণ করে তা! 

-গাছের শরীরের জন্য কিন্ত প্রয়োজনীয় নয় | এছাড়া জলের মাধ্যমে প্রচুর 
পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন শেকড় দিয়ে গ্রহণ করে; আর বায়ুমণ্ডল 
থেকে নেয় কার্বন। 

এইসব উদ্ভিদ arwa উপাদান প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় aii 
“কে অপরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিত কিন্তু ওগুলিকে যৌগ অবস্থা 
ছাড়া তাদের কাজে লাগাতে পারে না। উদ্দাহরণস্বরূপ qq] যায়, বায়ুমণ্ডলের 
$ অংশ নাইট্রোজেন থাকা সত্বেও গাছ তা নিতে পারে না। fee যখন 
নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে যৌগরূপে নাইট্রেট বা হাইডরোজেন-এর, সঙ্গে 
যৌগরূপে আযাযোনিয়া তৈরি করে তখন তা গাছের,খাদ্যে পরিণত হয়। 
Sateka গাছ ফসফরাসকে ফসফেট এবং পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়ামকে তাদের লবণরূপে গ্রহণ করে। এই রাসায়নিক যৌগগুলি 
যা গাছ গ্রহণ করে তা উদ্ভিদ-খাঁভ বলে পরিচিত। এবং আমরা পরে দেখবে! 
যে ওগুলি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পাওয়া যায় যা গাছের খান্য যোগানোর 
সাররূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সে অংশে যাওয়ার পূর্বে আমাদের 
উদ্ভিদ ও তার «hy সরবরাহের মধ্যে সম্পর্ক কী তা নিবিড়ভাবে দেখা 
উচিত। 

কার্ধন (যা গাছ AGE পাতার সাহায্যে aaea কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস থেকে গ্রহণ করে) ছাড়া ewig খান্ত উপাদানগুলি গাছ জলের 
সাহায্যে মাটি থেকে শোষণ করে | কিন্তু ওই খাদ্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে 

“থাক! সত্বেও তার খুব অল্প অংশই গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পাওয়া যায়, 
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“তার প্রধান কারণ উদ্ভিদ-খাগ্য মাটিতে দ্রবণীয় অবস্থায় না থাকলে গাছ তা 
; গ্রহণ করতে পারে না। আর মাটির প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ খাদের অধিকাংশই 
" অদ্রবণীয় যৌগ হিসেবে থাকে | প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ওই 
-সঞ্চিত অন্রবণীয় যৌগগুলি ধীরে ধীরে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। ; 
"প্রকৃতপক্ষে জলে aad! GETANT মাটিতে সব সময়ই অতি অল্পমাত্রায় থাকে 
এবং ওইটুকুই গাছকে পুষ্টি যোগায়। একটি গাছ তাঁর সারাজীবনে 
সামগ্রিকভাবে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করলেও যে কোন সময় অতি হাকা দ্রবণ, 
“যাতে নামমাত্র খাদ্যদ্রব্য থাকে, গ্রহণ করতে AFI) মাটিতে দ্রবণের ঘনত্ব 
-একটু বেশি হলেই গাছের প্রাণধারণের পক্ষে বিপজ্জনক । তাই মাটিতে 
“গাছের কৃত্রিম «iw প্রয়োগের সময় খুব সাবধানতা অবলঘ্ধন করা উচিত 
"যাতে দ্রবণের ঘনত্ব কোন অবস্থায় বিপজ্জনক মাত্রায় না আসে ৷ সমস্ত মৌলের 
"প্রয়োজনীয় যাত্রার অতিরিক্ত প্রয়োগের কুফল সমান নয়। উদাহরণস্বরূপ 
“উল্লেখ করা যায়, কপার (Copper) ও বোরন (Boron) যেটুকু প্রয়োজন 
- তার সামান্য বেশিও কখনও প্রয়োগ করা উচিত হবে না। কপার, বোরন ও 
“force পুরোপুরিভাবে গাছের ete হিসেবে গণ্য করা যায় না। ওগুলি 
Bares খাগ্যের ভিটামিন-এর সঙ্গে তুলনীয় | কারণ অতি su মাত্রায় প্রয়োগ 
-করে গাছের স্ুম্বাস্থাজনিত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। গাছ যে খাদ্য mas মাটি 
থেকে শোষণ করে তাতে বিভিন্ন প্রকার aitaa qug একটি নির্দিষ্ট অনুপাত 
সব সময় বজায় থাকে । অতএব কোন একটি বিশেষ «s কি পরিমাণ 
শোষিত হবে তা অন্যান্য খান্ত উপাদানগুলির গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উপস্থিতির 
উপর নির্ভরশীল ; যেমন, কোন মাটিতে ফসফরাস ও পটাশ যথেষ্ট পরিমাণ থাকা 
সত্বেও যদি নাইট্রোজেন অতি অল্প পরিমাণে থাকে তখন গাছের পক্ষে 
প্রয়োজন মত ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই গাছের 
সবচেয়ে ভাল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাদ্যের উপাদান শুধু যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেই 
চলবে না, তাদের মধ্যে সঠিক অস্ুপাতও খেন বজায় থাকে | এর স্বপক্ষে আরও 
একটি উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে মাটিতে অতিমাত্রায় ক্যালসিয়াম থাকলে 
-পটাশিয়াম ও আয়রন শোষণে বাধা eB করে। 


কয়েকটি প্রয়োজনীয় খাছ্য- নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম হচ্ছে 
গাছের তিনটি প্রধান «im. তাই গাছের বৃদ্ধির ব্যাপার এদের সার্বিক 
“ভূমিক! ভালভাবে জানা দরকার | 
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নাইট্রোজেন-_গাছের যে ধরনের বৃদ্ধি আমাদের চোখে সহজে ধরা পড়ে” 
wi মূলত নাইট্রোজেনের জন্যই। পাতায় গা a রঙ, পাতা ও পর্বের : 


amis আঁকার ও দ্রুত বৃদ্ধি মাটিতে নাইট্রোজেন-এর প্রাচুর্য TBS করে | 
প্রয়োজনীয় ফসফরাস ও পটাশের তুলনায় যদি নাইট্রোজেন অধিকমাত্রায় 
শোষিত হয় তা হবে গাছের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক | কারণ এ অবস্থায় গাছের 


বৃদ্ধি হয় খুব নরম ও রসাল যা ছত্রাক আক্রমণের পক্ষে খুব অনুকূল । শুধু. 


তাই নয়, গাছে ফুল ও ফল আসতে খুব বিলম্ব ঘটে । ফুলের মানও হবে fag 1 
নাইট্রোজেন-এর অভাব ঘটলে পাতা VIS! AIR থেকে হলুদ রঙের দেখাবে | 
পাতার আকার ক্রমশ ছোট হয়ে বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 


ফসফরাস-_নাইট্রোজেনের দ্বারা নরম বৃদ্ধিকে ফসফরাস মজবুত করে ।' 
চারার শেকড়ের ভাল বুদ্ধি ঘটায় । ফদফরাস গাছে শিগগির ফুল, ফল 


আনতে সাহাঘা করে এবং রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায় । অতিরিক্ত-- 


নাইট্রোজেন সরবরাহের ফলে গাছের অতিমাত্রায় ভারসাম্যহীন বৃদ্ধির 


প্রতিকারের জন্য যথেষ্ট ফসফরাদের প্রয়োজন হয়। হলদে আভাযুক্ত সবুজ - 


পাতা, জলদি কেঠো বৃদ্ধি ও অকালপকতা ফসফরাসের আধিক্য সুচীত করে। 
এর অভাবে বৃদ্ধি ব্যহত হয়; এবং চারাগাছের পাতার সবুজ রং আদৌ উজ্জল 
দেখায় না। i 


পটাশিয়াম__গাছে শর্করা, ষ্টার্চ ও তন্ত তৈরির কাজে পটাশিক্সামের' 


ভূমিকা অনবগ্ধ। সুন্দর, সবুজ ও শক্ত বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম একাস্তভাবে 
প্রয়োজন। জমিতে পটাশের অভাব থাকলে ফুল ও ফলের মান উন্নত করা 
সম্ভব নয় । রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো! ও জলাভাব থেকে রক্ষা করার 
কাজে পটাশ খুব উপকারী । পটাশের অভাবে পাতার কিনার! স্থানে স্থানে 
শুকনে হতে শুরু করে, গাছের পুষ্টি ঘোগানোর কাজে নাইট্রোজেন ও 
পটাশ পরিপূরকরূপে কাজ করে । অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন একটি উপাদান 


গাছের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানকে ভালভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য; 


FTA l 


১২ 


সার ও সারের ব্যবহার 


গাছের খাদ্য হিসেবে যাটিতে প্রয়োগ করা চলে এমন নানাবিধ দ্রব্য আছে 
.যেগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ জৈব ও অজৈব। কোন না 
কোন প্রকারে জীবদেহের অংশ বা বঞ্জিত পদার্থ থেকে সার তৈরি হয়। বলা 
বাহুল্য, জীবদেহ থেকে সন্ত প্রাপ্ত জৈবপদার্থ সার হিসেবে চলতে পারে না। 
- প্রয়োজনীয় পচনক্রিয়ার মাধ্যমে তা সারে পরিণত হওয়া চাই | গাছের পাতা, 
“বাকল, ফলের খোসা, বীজ, আস্ত ঘাস, খড় ইত্যাদি পচে জৈব সার তৈরি 
-হয়। for শিং, খুড় ও হাড় কেবল গুঁড়ো করেই জৈব সার হিসেবে জমিতে 
“ব্যবহার করা হয়। ঠিক একই রকম শুটকী মাছের গুঁড়ো মীন সার হিসেবে 
জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করা চলে । তৈল বীজ হতে তেল নিষ্ধাশনের পর 
ata খৈল বা খোলকে সরাসরি পচিয়ে জমিতে ব্যবহার কর! হয়। রাসায়নিক 
.পারকে অজৈব সার বলা হল। যেমন সুপার ফসফেট, আযামোনিয়ীম সালফেট, 
পটাশিয়াম সালফেট ইত্যা্দি। কিছু ইউরিয়াকে জৈব রাসায়নিক সার বলা 
exui তার কারণ এটি একটি জৈব পদার্থের অনুকরণে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
তরি। তুলনামূলক ভাবে জৈব ও tag সারের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করা waste) জৈব সারকে বাদ দিয়ে শুধু রাসায়নিক সারের 
সাহায্যে অন্যান্য ফসলের মত ভাল গোলাপ জন্মানো যায় না। জৈব সার 
যে অপরিহার্ধ তার প্রধান কারণগুলি eas (ক) মাটিকে সজীব রাখার 
জন্য যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজন তা সম্ভব হয় যখন 
মাটিতে যথেষ্ট জৈব সার থাকে ; (খ) মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাভায় ; গে) 
“মাটির গঠন ভাল করার জন্য জৈব সারের প্রয়োজন ; ভাল গঠনের জমিতে 
গাছের শেকড়জাল সহজে ছড়িয়ে পড়ে ; (x) জল fasha ও বায়ু 
চলাচলের সুবিধা ঘটায় । রাসায়নিক সারের তুলনায় সমপরিমাণ জৈব নারে . 
গাছের খাগ্ অল্প থাকলেও cua সার ছাড়! কিংবা তা নামমাত্র ব্যবহার করে 
গোলাপের ভাল গাছ ও ফুল উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। মাটিকে সজীব রাখার 
অর্থ, তাঁকে উর্বর করতে সাহায্য করে যে সমস্ত ব্যাক্টেরিয়া তাদের সংখ্যা 
বাড়ানো। অস্থবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গণনা করে দেখা গেছে যে একগ্রাম 
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পরিমাণ উর্বর মাটিতে ১০০০১০০০০০০ ব্যাক্টেরিয়া থাকতে পারে। এই: 
ব্যাক্টেবিয়া ছু'প্রকার-_হেটারোট্রফিক ও অটোট্রফিক। এই ব্যান্টেরিয়াগুলি 
জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ata উদ্ভিদ খান্যকে জলে 
দ্রবণীয় করে তোলে | এই প্রক্রিয়ার কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম 
এবং সালফারকে এমন অবস্থায় রূপান্তরিত করে যা উদ্ভিদের গ্রহণ করার" 
ব্যাপারে কোন অস্থৃবিধা হয় ন!। জৈব পদার্থের প্রধান অংশ কার্বন যা জারিত 
হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইভ-এ রূপান্তরিত হয়। আর এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড’ 
থেকে আ্যালোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া কার্বন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে ও বংশ. 
বিস্তার করে। একারণেই এক আদর্শ চাষের জমিতে যে পরিমাণ ব্যাক্টেরিয়া 
থাকা দরকার তা আনতে হলে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ," 
করা অপরিহার্য । গোলাপ চাষের জন্য জমির ৪৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত 
ভালভাবে জৈব সার মিশিয়ে নেওয়া দরকার i 

এরাজ্যে গোলাপের জন্য যে-সব জৈব সার ব্যবহার কর! হয় সেগুলি হুল £- 
গোবর সার, গোয়াল ও খামারের আবর্জনা থেকে তৈরি কম্পোষ্ট সার, পাতা 
সার, খোল ইত্যাদি। তাছাড়া কনসেনষ্রেটেড সার হিসেবে শিং, qv ও- 
হাড়ের গুড়ো, ve সার, মীন সার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। 


গোবর সার-মাধারণত গরু বা মোষের বিষ্ঠা থেকে তৈরি সাঁরকে 
গোবর সার বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য জাবরকাট| অনেক পশুর বিষ্ঠা থেকে 
পাওয়া সার চাষের কাজে সাররূপে ব্যবহার করা হয়। টাটকা বা আধপচা 
গোবর কিংবা ঘুটেকে সার হিসেবে ব্যবহার কর! উচিত নয়। ভাল সার 
তৈরি করতে হলে গোবর সংগ্রহ করে ও পরিমাণ অনুযায়ী গর্ত খুঁড়ে এমন- 
ভাবে রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত জল বা একেবারে জলের অভাব ভাল সার 
তৈরির পক্ষে অন্তরায় না হয়। গোবর গাদীকে বৃষ্টির জল ও অতিরিক্ত 
সুর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য গাদার উপর একটি চাল! থাক! দরকার | 
লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কোন অবস্থায় VAISS গোবর শুকনো হয়ে না যায়। 
‘ গাদা ঠিকমত তৈরি থাকলে অত্যন্ত শুকনো আবহাওয়ায়ও জল সেচের প্রয়োজন 
হয় না। তবে বাতাসের সংস্পর্শে থাকায় গাদার উপর অংশের আদ্রতা কমে 
কিছুটা শুকনো হয়ে যেতে পারে । এরাজ্যে যেখানে জলবায়ু খুব আর্দ্র ও 
মাটি খুব ভারি (এটেল) সেখানে গোবর থেকে ভাল সার তৈরি হতে এক 
বছরেরও বেশি সময় লাগে। কিন্ত অপেক্ষাকৃত শুকনে! জলবায়ুর অঞ্চলে 
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€ থেকে ৮ মাসের মধ্যে গোবর সারে পর্ণিত হয়। গোবর সারে পরিণত 
হওয়ার মূলে থাকে, পচনক্রিয্না যা একপ্রকার বিশেষ ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা সম্পন্ন ; 
হয়। এই ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর জন্য. 
আর্দ্রতা ও অক্সিজেন অপরিহার্য । গাদা গোবর খুব ঠাসা ও বেশী aie” 
থাকলে গাঁদার মধ্যস্থলে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে, ফলে পচনক্রিয়া বিলম্বিত 
হবে। এমন অবস্থায় কোদালের সাহাধ্যে গাদার গোবর কেটে কিছুটা, 
শুকিয়ে পুনরায় স্তুপীকৃত করতে হবে। এখন ব্যান্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে, 
থাকবে দ্রুত গতিতে । ফলে qafa চলবে, Seara) গোবর সারে 
পরিণত হলে তার রঙ কালো ও গঠন Arar হবে। ইংরেজিতে যাকে বলা i 
হয় ataata আগ স্রায়েবল (granular and friable) | ; 

ছাগল ও ভেড়ার বিষ্ঠা সারে পরিণত হতে প্রায় ছু-বছর সময় লাগতে 
পাবে। কিন্তু তা ছুরমূদের সাহয্যে পিসে গাদা করে রাখলে সার তৈরি 
হতে অনেক কম সময় লাগবে। 

ভাল গোবর সার একটি Gsp? জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হিউমাস-সাঁধারণ - 
গোবর সারে শতকরা se ভাগ নাইট্রোজেন **৫ ভাগ ফসফরাস ও eee” 
ভাগ পটাশ থাকে । গোঁবরকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে ভাল সার তৈরি “ 
করলে তাঁর খাছয-উপাদান প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে । গোবর সারের মান 
নির্ভর করে পশুর খাছ, সার তৈরির পদ্ধতি ও সারের বয়সের উপর । গোবর “ 
সারে অনেক আগাছার বীজ টাটক] অবস্থায় থাকতে পাবে। 


ৃ 
| 


CBN সার_ হবান-মুরগী বা পায়রার বিষ্ঠা থেকে ভাল সার পাওয়া 
যেতে পারে। বিষ্ঠাকে সারে পরিণত করতে প্রায় ১ বছর গাদায় আর্দ্র 
অবস্থায় রাখতে হবে । পোন্টী সার অত্যন্ত কনসেনট্রেটেড সার হওয়ার 
দরুন পরিমাণ মত ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে অল্প অল্প প্রয়োগ করে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং পরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক পরিমাণ c 
নির্ধারণ কর! সম্ভব হবে। 


মীন সার শুটকী মাছের eww] ফুলগাছের একটি ভাল ats | টাটকা 
মাছকে ভাল করে পচিয়ে ঝুরঝুরে করে নিলেও মীন সার তৈরি হয়। ডালিয়া, 
saret ভাল ফুল পাওয়ার জন্য মীন সার হামেসাই ব্যবহার করা হয়। 
গোলাপে-এর বাবহার হয় না! বললেই চলে। তবে টবের গোলাপে শীতের 
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শুরুতে চাপান দার হিসেবে প্রয়োগ করলে খুব উন্নত মানের ফুল পাওয়া যেতে 
পারে। মীন সারে পাওয়া যায় শতকরা ৫-৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ৪-৬ ভাগ 
ফসফেট ও ৪-৬ ভাগ ক্যালসিয়াম । 


কম্পোস্ট__দাধারণত গোর্নালের আবর্জনা ও গরুর মলমৃত্র একত্রে 
^ft যে সার তৈরি করা হয় তাঁকে কম্পোস্ট (Compost) বা ফার্ম ইয়ার্ড 
-ম্যানিওর (farmyard manure) বলে। ভাল কম্পোস্ট গোবর সারের চেয়ে 
গুণে কোন অংশে কম নয় কচুরীপানা, বাগানের হেজ্জ-এর ছাটাই 
অংশ বা বাগান থেকে পাওয়া অকেজো! লতাপাতা, গোবর ও চোনার সঙ্গে 
“মিশিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে। কম্পোস্ট সার তৈরি হতেও 
গোবর সারের মত বেশ কয়েক মাস সময় লাগে | 


সবুজ সার_সবুজ সার বা গ্রীন ম্যানিওর (green manure) চাষের 
জমিতেই তৈরি করে নিতে হয়। তাই জমিতে চার! লাগানোর কিছু পূর্বে 
সবুজ সারের জন্য বীজ ছিটিয়ে চারা তুলতে হয়। ধঞ্চের চারা ভাল সবুজ 
সারে পরিণত হয় বলে বর্ষা খতুতে জমিতে তাঁর বীজ ছিটিয়ে খুব ঘন করে 
চারা তুলতে হয়। চারা বেড়ে ফুল ফোটানোর অবস্থায় আসামাত্র চারাগুলিকে 
প্রথমে মাড়িয়ে ও পরে কুপিয়ে মাটিতে এমনভাবে মেশাতে হবে যেন বর্ষার 
মাঁসগুনির মধ্যে ওগুলি পচে সারে পরিণত হয়। কাঁতিক-অগ্রহায়ণ মাসে 
জমিকে পুনরায় ভাল ভাবে কুপিয়ে গোলাপের কলম লাগাবার জন্ তৈরি 
করতে হবে। 
সবুজ সার থেকে জমিতে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস ye হয়। ফলে, 
সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেও গাছের বুদ্ধি সন্তোষজনক 


হয়। 


খোল আঁর-_মরবে, নিম, রেডি বা চিনাবাদামের খোল গাঁছের ভাল 
সাঁর। খোল গাছকে প্রধানত নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। সরষে ও fal- 
বাদামের খোল teria ate হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে সুল্যাধিক্যের 
qaa সার রূপে তাঁর ব্যবহার ক্রমশ সীমিত হুচ্ছে। রেডি-খোলও গ্রয়োজন মত 
বাজারে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সস্তায় নিমের খোল সহজলভ্য | গোলাপে 


১৬ 


নিমের খোল ব্যবহার করে wes পাওয়া যায়। নিম-খোলে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ শতকরা পাচ ভাগ | নিম-খোল শুকনো] বা অল্প ভেজা অবস্থায় সহজে 
ঝুরঝুরে করা হয়। একারণে ন! পচিয়ে টাটকা অবস্থায় ব্যবহার করা 
যায়; এবং এতে গাছের কোন ক্ষতি হয়না। তরল সার হিসেবে সরষে 
খোলের ব্যবহার খুব জনপ্রিয়। জমি তৈরির সময় সরষের খোল ব্যবহার 
করতে হলে অন্তত কলম লাগাবার একমাস আগে খুব গুড়ো অবস্থায় মাটিতে 
মেশাতে হবে এবং সেই মাটি ষেন চীর-সপ্তাহ কাল ভেজা অবস্থায় থাকে | 


শিং ও খুরকুচি _এটি একটি ভাল নাইট্রোজেন সার। অনেকে এটিকে 


RIGS ডোর মত ফনফেট সার বলে ভুল করেন। জৈব কী রাসায়নিক সব 
নাইট্রোজেন সারই তাড়াতাড়ি মাঁটিতে ফুরিয়ে যায় । কাজেই অতি অল্প 


সময়ের ব্যবধানে বারবার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে যেতে RA শিং ও 
খুবকুচি (Horf and horn meal) কিন্ত এর বিপরীত । এটিকে বলা হয় 
একটি ca আযাকটিং (slow acting) নাইট্রোজেন সার ; অর্থাৎ এই জৈব 
পদার্থটি থেকে সার ধীরে ধীরে মুক্ত হয়, তাই দীর্ঘদিন ধরে গাছকে নাইট্রোজেন 
যোগাতে পাবে | অল্প সময়ের মধো সারের সমস্ত নাইট্রোজেন মুক্ত হয় না বলে 
সারের অপচয় হয় না বললেই চলে। এতে শতকরা ১৩ ভাগ নাইট্রোন 
থাকে । তবে মিশ্রণে খুরের ভাগ বেশি থাকলে নাইট্রোজেন থাকে বেশি। 


-গুঁড়ে। যদি মিহি না হয় তবে গাছের নাইট্রোজেন পেতে বিলম্ব ঘটবে | অন্যান্য 


জৈব সারের মত শিং ও খুড়কুচি থেকে নাইট্রেট তৈরি হতে যথারীতি 


-ব্যাক্টেরিয়ার সক্রিয় ভূমিকা থাকে | 


পাতা সার-__বড় বড় গাছের ঝরে-পড়া পাতাকে পচিয়ে ভাল পাতা সার 
তৈরি হয়। অনেকখানি পাতা পচিয়ে অতি অল্প সার পাওয়া যায়। পচতেও 
সময় লাগে যথেষ্ট, এক বছরের,কিছু বেশি । যে সব জায়গায় উই পোকার 
উপদ্রব থাকে সেখানে এ সার সহজে তৈরি করা যায় নাঁ। ভাল পাতা! সার 
দেখতে কাল ও ঝুরঝুরে হয়। এ থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয় ধীরে 
Hes, পাতা সারকে পুরোপুরি শুকনো অবস্থায় রাখ! উচিত নয় । টবে গোলাপ 
করতে পাতা সার একেবারে অপরিহার্য । এ সারের বিকল্প হিসেবে পরিত্যক্ত 
চায়ের পাতা ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। তবে এ-সম্বন্ধে বলতে হয় যে, চা 
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তৈরির পর পাতা সরাসরি ব্যবহার করা উচিত নয়। বেশ কয়েক মাস ধক" 
পচিয়ে তার পর সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। কারণ চা তৈরির পরও 
পরিত্যক্ত পাতায় কিছু পরিমাণে ট্যানিক এসিড (tannic acid) তখনও 
অবশিষ্ট থাকে। ARI ক্ষারধর্মী মাটিতে aD পরিত্যক্ত টা-পাতা ব্যবহার- 
করে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে চা-পাতার 
টানিক এসিড xf প্রশম বা aged} মাটিতে যুক্ত হয় তবে সে মাটির agg 
বাড়বে এবং গোলাপের পক্ষে তা হবে ক্ষতিকর 1 পাতা সার হিউমাদের একটি 
GF উৎস. কেমন পাতা কিভাবে ও কতখানি পচানে! হয়েছে তার উপর 
ওর মান নির্ভর করবে। বাগানে তরি সারের চেয়ে পালা স্তরে বনভূমির' 
গাছের তলার নার উৎকৃষ্ট । পাতা সার তৈরির সময় অল্প পরিমাণে সালফেট অব. 
আমোনিয়া ও চুন যোগ করে সারের মান উন্নত করা যায়। আম, পিয়ারা,- 
শাল, কাজু, বাদাম প্রভৃতি পাতা থেকে ভাল সার তৈরি হয়। পাতা সারে" 
শতকরা একভাগের বেশি নাইট্রোজেন থাকে না। fee ফপফেট, পটাশ 
ও ক্যালসিয়াম সে অন্গপাতে বেশি পাওয়া যায় | 


হাড়গু'ড়ে_এটি বোনমিল (Bone meal) নামে বেশি পরিচিত), 
সাধারণতঃ গবাদি পশুর হাড়কে যন্ত্রের সাহায্যে গুড়ে! করে ফমফেট জার 
হিসেবে ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। হাড়গুড়ে| 9g 353 : সাধারণ ও 
স্টীমড (steamed): গোলাপের জন্য স্টীমভ বোনমিল ব্যবহার কর? উচিত | 
হাড়ে কিছু কিছু চৰি লেগে থাকে যা অপসারণ না করে সারের কাজে 
লাগানো উচিত নয়। উত্তপ্ত জলীয়বাষ্প প্রয়োগ করে হাঁড়কে bfi ও জীবাণু: 
মুক্ত করে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বাজারের সাধারণ হাড়- 
গু'ড়োর চেয়ে Daw বোনমিলের দাম বেশি। বোনমিল একটি ফসফেট 
প্রধান সার। এতে ASIF] ২২ ভাগ ফসফেট পাওয়া যায়। তাই অন্যান্য 
জৈব সারের তুলনায় এর অসার অংশ অনেক কম, তাই বোনমিলকে রাসায়নিক 
সার হিসেবে গণ্য করা হয়। হাড়ে চবি ছাড়া কিছু জিলেটিনও থাকে, তা 
থেকে শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কিন্তু স্টীমড বোনমিঢে 
তা থাকে a] | ; 


রক্ত সার__-একে ইংরেজিতে ব্লাডমিল বলা হয়। aere ভাল করে 
সেদ্ধ করে পরে শুকিয়ে ও গুঁড়ো করে রক্ত সার তৈরি করা হয়। এটি একটি 


১৮. 


ভাল নাইট্রোজেন সার। রক্ত সার সহজলভ্য নয় বলে গোলাপের জন্য এর 
ব্যবহার খুব সীমিত। টবের গোলাপের প্রদর্শনীর €m» ভাল ফুল ফোটাতে 
ae সারের ব্যবহার করা দরকার । এসারে শতকরা ১২-১৪ ভাগ 
নাইট্রোজেন থাকে । এ ছাড়া অল্প মাত্রায় ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও 
ফসফরাস যৌগ থাকে । 


কাঠের ছাই (Wood ash) পোড়া শক্ত কাঠের ছাইতে শতকরা 
৫-১৫ ভাগ বিশুদ্ধ পটাশ থাকে । এ ছাড়া ক্যালসিয়াম সহ wztz কিছু কিছু 
উদ্ভিদ-খান্ভও Arer si | 


ata হিসেবে বাজারে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় এবং এদের zaf 
wx রাসায়নিক সার। ইউরিয়া, স্ূপার ফলফেট, মিউরিপেট সব পটাশ 
প্রভৃতি সার এ-জাতীয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারে অযথা ভীতি ও অনীত! 
আজও অনেকের মধো দেখা যায়। দৈব সারের সঙ্গে সীমিতভাবে নির্দিষ্ট 
অন্ুপাতের ব্যবহারে চমকপ্রদ উপকার পাওয়া atal গোলাপে ব্যবহার 
করা হয় এমন কয়েকটি সার সম্বন্ধে নিচে আলোচনা কর! হল। 


ইউরিয়া__এটি একটি কনসেনট্রেটেড নাইট্রোজেন সার। এর শতকরা 
প্রায় se ভাগ নাইট্রোজেন | নাইট্রোজেন ছাড়া এ সারে অন্ত কিছুই পাওয়া 
যায় না। ইউরিক! প্রয়োগে গোলাপ সহজে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ করতে পারে | জমি তৈরির সময় কিংবা চাপান সার বা তরল সার 
হিসেবে ইউরিয়ার ব্যবহার প্রশস্ত | ইউরিয়া রাসায়নিক সার হলেও অজৈব সার 
নয় । জমি তৈরির সময় প্রতি গোলাপ চারার জন্য এক বালতি গোবর কিংবা 
কম্পোন্ট সারের সঙ্গে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া! মিশিয়ে ব্যবহার করা! যায়। মবস্থমের' 
স্তুরুতে যখন চাঁপান সার প্রয়োগ করতে হয় তখন প্রয়োজনীয় গোবর সারের 
সঙ্গে ২৫ গ্রাম ইউরিয়| ব্যবহার করা চলে । x3uon মাঝে তিন সপ্তাহ 
অন্তর তরল সার প্রয়োগ করা খুব দরকার। শুধু ইউরিয়া জলে গুলে বা 
ভেজানো সরষে খোলের সঙ্গে মিশিয়ে খুব তরল অবস্থায় ব্যবহার খুব 
উপকারী । এছাড়া পাতার সার (foliar spry) হিসেবে ইউরিস্ত! ব্যবহার 
করার বেওয়াজ মাছে | এক লিটার জলে ছু গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে গোলাপের 
পাতায় ছিটালে নাইট্রোজেনের অভাব অনেকখানি দুর হয়। 


ত্যামোনিরাম সালফেট (Ammonium Sulphate)—a সার থেকে 
গাছ প্রায় শতকরা ২১ ভাগ নাইট্রোজেন পায়। এছাড়া থকে যথেষ্ট সালফার 
যা গাছের কাজে লাগে। ইউরিয়া প্রচলিত হওয়ার আগে আআমোনিরাম 


হও 


সালফেট-ই ছিল গাছকে নাইট্রোজেন যোগানোর প্রধান রাসায়নিক সার d 
বর্তমানে এর ব্যবহার কমে গিয়েছে | তবে ক্ষারীয় মাটিতে এর ব্যবহার একান্ত 
প্রয়োজন । কারণ এর বাবহারে মাটির ws বাড়ে। তাই অস্্রজমিতে এই 
সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। ইউরিয়ার মত আযমোনিয়াম সালফেটও জমি 
তৈরির সময় বা চাপান সার হিসেবে ব্যবহার করা RI 


ক্যালসিয়াম আ্যাযোনিয়াম নাইট্রেট (Calcium Ammonium 
Nitrate)—s5:pewep এই সাঁরকে ক্যান (CAN) সার বল! হয়। শতকরা ২০ 
ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এ সার থেকে । গোলাপের ক্যান সার খুব 
উপযোগী | জমি তৈরি বা চাপান সারের জন্য এ সার ব্যবহারে সুপারিশ 
কর হয়। 


সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium Nitrate) _বাতাসের নাইট্রোজেন 
থেকে এই রাপায়রিক সারটি তৈরি হয়। এ দেশে এটি সার হিসেবে বিক্রি 
হয় না। বিশুদ্ধ ল্যাবরেটবী-ক্যামিকাঁল হিনেবে বেশি দীমে বাজারে পাওয়া 
যায়। কাজেই সার হিসাবে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে । তবে দীর্ঘদিন 
অবহেলায় গাছ খুব দূর্বল হয়ে পড়লে সোডিয়াম নাইট্রেট বাবহারে খুব 
তাড়াতাড়ি wa পাওয়া ag, অনেকে, যাদের মাত্র গুটি কয়েক টবের 
গোলাপ আছে, মোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করে মরস্থমে সহজে ভাল গাছ 
ও ফুল উৎপন্ন করেন। এটি খুব সহজে জলে ভ্রবণীয় ও আ্যামোনিয়াম 
নাইট্রেট-এর চেয়েও তাড়াতাড়ি গাছের কাঁজে লাগে। 


আামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium Nitrate)—এ সারের প্রায় 
শতকরা ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন. fs এই নাইট্রোজেনের অর্ধেক নাইট্রেট 
ও অর্ধেক আযাযোনিয়া আকারে থাকে । রাসায়নিক নাইট্রোদেন সার হিসেবে 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট-এর স্থান দ্বিতীয় 1 কারণ, ইউরিয়ার পরেই এত বেশি ও 
গাছের পক্ষে উপকারী নাইট্রোজেন আর কোন সারে নেই । আ্যামেনিয়াম - 
নাইট্রেট আদ্র বাতাস থেকে তাড়াতাড়ি জল শোষণ করতে পারে তাই 
ভালভাবে ঢাকা লাগানো পাত্রে বা পলিথিনের থলিতে মূখ বন্ধ অবস্থায় এই 
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সারকে রাখা উচিত। এটি জলে খুব তাড়াতাড়ি দ্রবণীয়। wq তাই নয়, 
গাছ খুব তাড়াতাড়ি নাইট্রোজেন নিতে পারে এ সার থেকে | 


ডাই-আ্যামোনিয়াম ফসফেট (Di-ammonium Phosphate)—ats 
শতকরা ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, এছাড়া ফসফেট থাকে শতকরা ৪৮ 


ভাগ ; বাজারে D. A. P নামে এ সারটি পাওয়া যায়। এতে ফসফেটও 
আছে যথেষ্ট, শতকর! ৪৮ ভাগ | 


স্থপাঁর ফসফেট (Super Phosphate\—atncq এটি হচ্ছে মনো 
ক্যালসিয়াম ফসফেট (Mono Calcium Phosphate); গাছ এর 
ফসফরাস পেন্টা অস্ত্রাইড ( P. O; ) থেকে ফসফেট Ha ফসফেট জমি 
থেকে বৃষ্টি বা সেচের জলের সঙ্গে নিচের স্তরে নেমে যায় ন!। স্থপার ফসফেট 
ছুঃপ্রকার-_সিঙ্গল স্থপাঁর ফসফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট । সাধারণত সিঙ্গল 
স্থপারু ফপফেট বাজারে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় । এতে থাকে শতকরা 
১৬-১৮ ভাগ ফসফেট |  wasface গাছ জলে দ্রবীভূত ফসফেট সাঁর থেকে 
খুব বেশি হলেও শতকর! মাত্র ee ভাগ নিতে পারে। বাকিটুকু জমির 
আয়রন ৭ আযালুমিনিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হয়ে যায় যা গাছ 
aia Brera নিতে পারে না, জমিতেই পড়ে থাকে | সুপার ফপফেট-এ 
ক্যালসিয়াম থাকে শতকরা ১৯ ভাগ | 


রক ফসক্ষেট (Rock Phoshphate)— ভারতের বিভিন্ন পাহাঁড়ে 
এই ফপফেট-এর' সন্ধান পাওয়া গেছে | বাজারে যে ছুটি রক ফসফেট পাওয়া] 
যায় তা. হল_-সুসৌরী ফস? “ও পপুকুলিয় ফস’ । মুসৌরী ফস ইতিমধ্যে খুব 
জনপ্রির হয়েছে। ওতে আছে £ 
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wasfacs মুসৌরী ফস্‌ অতি প্রয়োজনীয় । কারণ এতে প্রায় শতকরা 

“৪৫ ভাগ ‘চুন আছে যা মাটির ws বিনাশ করে। এই ফসফেট জলে দ্রবীভূত 

হয় না, কিন্তু SA দ্রবীভূত হয়। তাই অস্রজমিতে এর কার্ষকাব্রিতা-উল্লেখ- 

যোগ্য। এর ফলফেট-এর পুরোটাই গাছ খাদ্য হিসেবে নিতে পারে । এছাড়া 

গাছ এ থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অনুখাগ্ভও পায় । গোলাপের জন্য 

-শতকরা ৭৫ ভাগ সিঙ্গল স্থপার ফসফেট ও re ভাগ রক ফসফেট ব্যবহার করে 
সুফল পাওয়া যায়। 


মিউরিয়েট অব পটাশ (Muriate of Potash)—এর শতকরা! ৮০-৮৫ 
ভাগ পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ১৫-২০ ভাগ সাধারণ লবন । সালফেট অব 
' পটাশ-এব চেয়ে এতে যদিও পটাশের পরিমাণ বেশি থাকে তথাপি 
গোলাপের জন্য এর ব্াবহার সুপারিশ করা যায় না। কারণ এর সাধারণ 
লবন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড মাটিতে afana ফলে সোডিয়াম কার্বনেট 
তৈরি করে যা গোলাপের পক্ষে খুব ক্ষতিকর । i 


সালফেট অব পটাশ (Sulphate of Potash) এর শতকরা ৫-৫৪ 
ভাগ বিশুদ্ধ পটাশ (K,O )| জলে সহজে HAT ও দ্রুত কার্ধকর। সহজে 
মাটি থেকে ধুয়ে যায় না। এদেশে সালফেট অব পটাশ সার হিসেবে 
ব্যবহারের জন্য তৈরি. হয় না। উৎকৃষ্ট মানের -তামাঁক উৎপন্ন করার জন্য 
এ সার একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই যে সব অঞ্চলে ভাল তামাক উৎপন্ন হয় 
কেবল: সেই স্থানের জন্য বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণে এ সার আমদানী করা! 
হয়। 


নাইট্রেট অব পটাঁশ (Nitrate of Potash)—সার হিসেবে এর 
ব্যবহার খুব সীমিত। সারের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এ দেশে নাইট্রেট অব 
পটাশ তৈরি হয় না। আতমবাজী ও অন্য কোন কোন শিল্পে এর যথেষ্ট: 
বাবহার আছে বলে বাজারে সাধারণ মূলো পাওয়া যায়। এতে পটাশ ও 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৪৬ ও ৫৩ ভাগ | 
পরিমাণ উল্লেখপহ অন্যান্ খাছ উপাদানের উৎস 


av 
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লবনাক্ত ও ক্ষারীয় মাটি 


নিয়বঙ্গে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, হাওড়! ও হুগলী জেলার কিছু কিছু 
অংশের মাটি লবনাক্ত ও ক্ষারীয়। এমন মাটি গোলাপের পক্ষে অস্থুপযোগী t 
দ্রবণীয় লবন বেশি থাকার ফলে মাটির PY সাধারণত ৮৫-এর কম হয় alt 
উৎপন্ন মোডিয়াম হাইডুক্সাইভ কার্বন-ডাই-অক্মাইড-এর সঙ্গে বিক্রিয়াযোগে 
সোডিয়াম কার্বনেট-এ রূপান্তরিত tua সোডিয়াম কার্বনেট বা বাইকার্বনেট 
গোলাপের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর ॥ কার্বনেট ও বাইকার্ধনেট মাটি থেকে দূর 
করতে জিপসাম_ বা প্রাস্টার অব প্যারিস প্রয়োগ অত্যন্ত কার্ধকর। জিপসাম 
ও সোডিয়াম কার্বনেট-এর বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম 
সালফেট তৈরি হয় । ক্যালসিয়াম কার্বনেট Afu পড়ার ফলে জলীয় দ্রবণ 
কার্ধনেট ও বাইকার্বনেট qe হয়। উদ্ভুত সোডিয়াম সালফেটকে বৃষ্টির জল 
বা যথেষ্ট লবনহীন জলের AA সেচের সাহায্যে মাটির নিচের স্তরে নিকাশী 
alata প্রবাহিত করে ক্ষারীয় মাটিকে পুনরুদ্ধার করা যাঁয়। 

মূলত সোৌডিয়ামকে সরানোই উদ্দেশ্য । ৪০ গ্রাম ক্যালসিয়াম ৪৬ গ্রাম 
সোভিয়ামকে বিনিময় প্রক্রিয়ায় সরাতে পারে; awai একগ্রাম সো ডিয়াম- 
কে সরাতে > গ্রাম ক্যালসিয়াম বা ৩৭ গ্রাম জিপমাম-এর প্রয়োজন। একই 
নিয়মে ৪৬. গ্রাম সেংডিয়ামকে সরাতে ৩২ গ্রাম সালফার প্রয়োগ করতে 
হবে। 


গোলাপের জন্য লবনাক্ত জমির পরিচর্যা-_নি্ববঙ্গের যে সব জাগা 
লবনাক্ত ও ক্ষারীয় সেখানকার মাটি পুনরুদ্ধার করে গোলাপ লাগানোর 
উপযোগী করে নেওয়া দরকার। আধুনিক কালের সংকর গোলাপ লবনাক্ত 
জমিতে ভাল জন্মে না। কিন্ত ক্ষারীয় মাটিতে ভাল জন্মে এমন কতকগুলি 
গোলাপ বাজারে কাটা ফুল সরবরাহের জন্য নিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চাষ করা 
হয়। ওই প্রজাতিগুপির তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। এই লবনাক্ত ক্ষারীয় 
মাটির গ্রথন খুব মিহি অর্থাৎ ভারি বা এটেল ॥ এ ধরনের মাটিতে পলিকণা 
ও বালি নেই বললেই চলে । তাই মাটি স্তরের ভিতর দিয়ে দল অহজে নিচে- 
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‘নেমে যেতে পারে না। একারণে বৃষ্টি কিংবা লবনহীন সেচের জলের সাহায্যে 
মাটির লবন ধুইয়ে গভীর স্তরে পাঠানো সম্ভব হয় না। কিন্ত মাটিকে লবন- 
মুক্ত করতে হলে কৌশলে তা ঘটাতেই হবে। 

মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ছিউমাস মিশিয়ে টাইল ড্রেনেজ-এর ( tile 
-drainage ) সাহায্যে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যথেষ্ট 
হিউমাদ এর অভাব থাকলে কিছু পরিমাণ বালির ব্যবহার পরিপূরক হিসেবে 
কাজ করতে পারে। 


টাইল ড্রেনেজ__পোড়া মাটির তৈরি নাদ বাসকনল সরাসরি মাটির নিচে 
পেতে জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা সম্ভব। গোলাপের কেয়ারিতে ৯০ সে.মি: 
গভীরে তিন মিটার অন্তর নাদ বা নলের সারি পেতে দেওয়া দরকার L নাদের 
ই'পাশ ও উপর বরাবর মোটা বালির সাত সেন্টিমিটার পুরু স্তরে চেকে দিতে 
হবে। নাদের সারিগুলির ঢালু প্রান্তের সঙ্গে এক সংযোগকারী নাল! 


থাকবে যা দুরের কোন ডোবা বা গভীর জলনিকাশী নালার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। 
( চিত্র_২)। 


চিত্রঃ ২ [টাইল ড্রেন] 
ক-_এক মিটার ব্যবধানে নাদের ড্রেন 


খ__নাদের মুখ থেকে জল বের হচ্ছে 
গ_নাসা দিয়ে জলকে দুরে ফেলা হচ্ছে 
জল নিকাঁশের এরূপ স্থায়ী ব্যবস্থা করে কেয়ারির মাটিতে (নাদের উপর 
পর্যন্ত ) বালি ও কম্পোষ্ট সার ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর যা 
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SSNS হবে তা হল, কেয়ারির মাটিতে পরিমাণ মত জিপসাম বা সালফার 
মেশানো । সাধারণত প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ৪৫০-৮০০ গ্রাম জিপসাম 
ব! ১৪০-২৮০ গ্রাম সালফার মাত্র ve সে.মি. গভীর পর্যন্ত যাটিতে মেশাতে . 
হুবে। তবে বেশি মাত্রায় জিপসাম ব্যবহার করা হলে মাটির পক্ষে ক্ষতিকর 
হয় না। few প্রয়োজনের বেশি সালফার প্রয়োগ করা হলে মাটির sag 
বাঁড়বে। সালফার বা গন্ধকের গুড়ো খুব মিহি হওয়া চাই। আগেই বলা 
হয়েছে, এই জিপসাম-এর ক্যালসিয়াম ক্ষতিকর সোডিয়াম কার্বনেট-এর সঙ্গে 
বিক্রিয়া ঘটিয়ে থিতিয়ে যান, আর সোডিয়াম সালফেট জলে দ্রবীভূত হয়ে 
নিকাশি atat দিয়ে জমি থেকে বেরিয়ে যায়। 


এসাভিষ্ঠাম staat + জিপসান = ক্যালসিয়াম stka 7 সোডিয়াম সালফেট 


| 3 (rart নালা 
y [দিয়ে জলের 
| Ate বের 


বিলিয়ে যায় E যায় 


সোডিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ জমিতে যথেষ্ট থাকলে সালফার প্রয়োগ 
করে কার্বনেট দূর করা সম্ভব হয়। সালফার Re হয়ে সালফিউরিক 
artis তৈরি হয়, ফলে সোডিয়াম কার্বনেট সালফিউরিক আযাঁসিডের সঙ্গে 
faxum সোডিয়াম সাঁলফেট-এ করূপাস্তরিত হয়। আর সাঁলফিউরিক 
আযাসিডের দ্বার! অতিরিক্ত ক্ষার প্রশমিত হয়। এখানে মনে বাঁখা দরকার যে 
উৎপন্ন সোডিয়াম সালফেট একটি প্রশম লবন xD গাছের কোন ক্ষতি করে না, 
এবং কার্বনেট র্যাডিক্যাল পুরোপুরি অপসারিত হয়। কিন্তু জিপসাম ব্যবহারে 
কার্বনেট ক্যালসিয়াম কার্বনেটরূপে জমিতে থেকে যায়! সেক্ষেত্রে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট অতিরিক্ত ক্ষার প্রশমিত করে। বলা বাহুল্য, সেটে 
জল লবনাক্ত না হওয়াই aeda কিন্তু যেখানে লবণাক্ত জল ব্যবহার 
করতেই হয় সেখানে সেচের জলে অল্প পরিমাণে জিপসাম মিশিয়ে ব্যবহার 
করার সুপারিশ কর! হয়। যেহেতু জল ভারি এটেল মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে 
ঝরে নিচের দিকে যেতে পারে না তাই মাটিতে সঞ্চিত ও সেচের জলের দ্বারা 
যুক্ত পোডিয়াম লবনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে | মাটিতে কোন 
রাঁনায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ না করে ওই সোডিয়াম লবনের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে 
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গোলাপের পক্ষে সহনশীল মাত্রায় আনা সম্ভব। এজন্য যা করা প্রয়োজন” 
তা হল বালি ও হিউমাস মিশিয়ে মাটির জল চোয়ানোর ক্ষমতা বাড়াতে হবে, 
আর বৃষ্টির জল কেয়ারির মাটি স্তরের মধ্য দিয়ে টাইল ড্রেনেজ-এর সাহায্যে” 
বার করে দিতে হবে । এ পদ্ধতিতে সেচের জলের দ্বারা মাটির সঞ্চিত লবন; 
বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ats করে দেওয়া হয়। ( চিত্রব-৩) 


চিত্র £.৩ [টাইল ড্রেনসহ গোলাপ কেয়ারি ] 
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মাটির অয়ত্ব 


'. কোন মাটি Gay, ক্ষার বা প্রশযধর্মী হতে পারে paw বা ক্ষারত্ব নির্ধারণের 


মাপকাঠি হল P/ value যার বিস্তার > থেকে ১৪ পর্যন্ত । P" সাত হলে 


মাটি প্রশম । সাতের নিচে মাটি অন্ন ও সাতের উপরে মাটি ক্ষারধর্মী বলে . 
ধরতে হবে। সাধারণত Pl ee এর উপরে মাটিতে ব্যাক্টেরিয়া সুষ্ঠভাবে 


বংশবৃদ্ধি ও জীবনধারণ করতে পারে। এবং জীবাগুরা আযামোনিয়াকে 
(NH, ) অনায়াসে নাইট্রেট-এ রপাস্তরিত করতে পারে। fax PHa 
মাটিতে আলুমিনিয়াম, আয়রন ও ম্যাঙ্গানীজের দ্রবণীয়তা বেড়ে যায় যা 


গাছের পক্ষে ক্ষতিকর । মাটির PH বাড়ালে ওই আয়ন-গুলি অতি অল্প 


মাত্রায় ss অবস্থায় আসে । ফলে গাছের অনিষ্ট না হয়ে উপকারে আসে। 
কপার ও জিঙ্ক যা গাছের অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয় তাও মাটির PU 
সাতের কাছাকাছি থাকলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় গাছ পেতে পারে। মাটিতে 
চুন প্রয়োগে কাালপিয়ামের পরিমাণ বাড়ে, ফলে মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা ও 
তাঁদের কার্ধক্ষমতা বেড়ে যায়, কিন্তু বোরনের অভাব দেখা ajal যত বেশী 
মাটির ক্ষাবত্ব বাড়বে গাছ তত বেশি মলিবডেনাম নিতে পারবে । ফসফরাসের 
ক্ষেত্রে SHR ভূমিক! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এটি কখনও মুক্তভাবে 
গাঁছের-গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় থাকে না। যখন SAG ৬:৫ তখন মনে হয় 
কাদাকণীর সঙ্গে sasata আয়নের বন্ধন কিছুটা আলগোছে থাকে । তাই 
অধিকাংশ গাছের পক্ষে এই অবস্থায় ফসফরাস গ্রহণ করা তত কষ্টসাধ্য AT! 


-aqa মাটির ক্ষারত্ব অতিমাত্রায় বেড়ে যায় তখন কার্বনেট আয়নের মাত্রা এত 


অধিক হয় যে গাছের অন্যান্য ato আয়ন গ্রহণ করার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। 
মাটির উর্বরতা-সমস্তা সঠিক নিরূপণের জন্য উল্লিখিত অগ্রত্বের পরোক্ষ 
প্রভাবগুলি প্রণিধানযোগ্য à 

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দশটি জেলার জমিতে aay আছে। সেগুলি হল £ 
মেদিনীপুর, বাকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, দাজিলিং, জলপাই গুড়ি, 
মালদা, পশ্চিম-দিনাজপুর ও কোচবিহার | 

মাঁটির Ww প্রশমনের জন্য চুন ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের 


২৯ P 


ga বাজারে পাওয়া যায় য! একাজে ব্যবহৃত ইয়। যেমন__লাইম স্টোন, ডোল-- 
মাইট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম VISAS ও চক | 

লাইম স্টোন (Lime 5০৷০)-বাঁসায়নিকভাবে এটি ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট ( CaCO; )। তা হলেও এতে কিছু পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট: 
(15005 ) মিশ্ৰিত থাকে | খুব গুড়ো অবস্থায় প্রতি বর্গমিটার জমিতে 
৩০০-৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করা উচিত। fee nza অতি qarata 
৩০-৫০ atila. মি.) কেবল জমির পৃষ্ঠে প্রয়োগ করে দারুণ সুফল পাওয়া যায়। 
তথন কিন্তু ওর কাজটি ঠিক রাসায়নিক সারের মত। লাইম স্টোন Stei 
বাজারে সাধারণত টন দরে বেচা-কেনা x | 


ডোলমাইট (Dolomite)—a একপ্রকার পাথুরে চুন, যার শতকরা ৪৬- 
ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ৪৩ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। এতে সমূহ 
কার্বনেটের মাত্রা বেশি থাকাস্ন খুব ভালভাবে, মাটির WW প্রশমন করে। 
দ্বিতীয়ত এটি মাটির ম্যাগনেসিয়াম সারের অভাব দূর করে। প্রতি বর্গমিটার 
জমিতে ডোলমাইট ১৫০-৩০০ গ্রাম প্রয়োগ করা যায়। ডোলমাইটও অল্প 
পরিমাণে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। 


চক (Chalk)—atatad চক প্রয়োগ করে মাটির aay দূর করা যায়। 
চক ও একপ্রকার ক্যালসিয়াম কার্বনেট stes মিহি গুঁড়ো বর্গমিটাকে 
3০০-৩০০ গ্রাম ব্যবহার করা উচিত। 


ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium 0%10০)-_সাধাঁরণত চুনকাম করা 
বা পানে ব্যবহারের জন্য কলিচুন নামে এটি বাজারে পাওয়| যায়। তবে 
মনে রাখা দরকার, ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা পাথুরে চুনের সঙ্গে জল বা জলীয় 
বাষ্প যোগ করে কলিচুন তৈরি ex i কলিচুনের Pe আযাকপানের (Caustic 
action) দরুন এর ব্যবহার অন্যান্য চুনের তুলনায় সবিধাঁজনক aq! 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা হয় ক্যালসিয়াম অক্মাইডের প্রশমন ক্ষমতা! 
১৮২১, অর্থাৎ ১৮২১ গ্রাম বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যে পরিমাণ BF 
প্রশমিত করতে পারে তা কেবল ১০০ গ্রাম ক্যালপিয়াম অল্সাইডের দ্বারা করা 
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সম্ভব। তাই প্রতি বর্গকিলোমিটার sve. গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড 
প্রয়োগ করে মাটির PH e'e থেকে ৬'৫-এ তোলা যায়। 


ক্যালসিয়াম হাইডুক্সাইড ( Calcium Hydroxide )_ ক্যালসিয়াম 
qae পাথরের মত শক্ত, কিন্তু -আর্দ্রবাতাসের সংস্পর্শে এলে তা আপনা" 
থেকেই ধুলোর মত গুড়ো হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম 
হাইড্রল্লাইভ। পানে খাওয়া! pae এই ক্যালসিয়াম হাইড্রব্সাইড। বাঁতাপের' 
জলীয়বাষ্প শোষণ করার ফলে অক্সাইডের COW হাইডরক্সাইডের ওজন বাড়ে” 
প্রায় দেড় গুণ। কাজেই প্রতি বর্গমিটারে ২৪৭-৩৩০ গ্রাম ক্যালসিয়াম” 
হাইডন্মাইড ব্যবহার করা উচিত। 


চুনের প্রয়ো্ববিধি__কার্বনেট আকারে জমিতে চুন ব্যবহার করা খুব" 
সহজ। চারা লাগানোর AVS একমাস আগে pon মিহি গুড়ো জমিতে 
সমভাবে ছিটিয়ে মাটির ২* সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত ভালভাবে মিশানে! 
দরকীর। প্রয়োগের পর বৃষ্টি কিংবা সেচের জলে মাটিকে আর্দ্র রাখতে' 
হবে। .চুন প্রয়োগের একমাসের মধ্ো জমিতে কোন সার (জৈব কিংবা 
রাসায়নিক ) প্রয়োগ করা উচিত নয়। হাইড্ক্সাইড আকারে চুন সহজলভ্য t 
কিন্তু তার কষ্টিক আকসান-এর জন্য হাইড্রক্সাইভ প্রয়োগ কর! বেশ অস্থবিধা- 
জনক।  বায়ুচলাচলহীন বেশ SiG আবহাওয়ায় কলিচুন প্রয়োগ করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ । জমিতে চুন প্রয়োগ করা হলে সে মরস্থমে হাড়গুড়ো, 
ব্যবহার করা৷ উচিত az | 


তি 


ৰাগানের পরিকল্পনা ও নকশা! 


-পরিকল্পনামাফিক বাগানের, ae তৈরি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা 
একান্ত দরকীর। অনেকে ভুলক্রটি এড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞের স্থপারিশ মত 
কাজ করেন। বাগানের যে Set দিনের অধিকাংশ সময় সরাসরি ÉT 
আলো পায় গোলাপের জন্য তা হবে খুব স্থবিধাজনক | সকাল থেকে দুপুর 
পর্যন্ত রোদ বাগানে ন! এলে ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ে। শীতের দিনে ভোর থেকে 
সন্ধ্যে পর্যন্ত বোদ গোলাঁপকে খুব ভালভাবে বাড়তে সাহায্য করে। বাগানের 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক যেন খোলা থাকে । উচু পাঁচিল দিয়ে গোলাপ-বাগান ঘিরে 
দেওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাগানে বাতাস চলাচলে ব্যাঘাত 
না ঘটে। পীচিল কিংবা বাড়ির দেওয়ালের সামনে গোলাপ লাগানে! চলে | 
দেওয়ালের ভিত সবসময় ভেজা থাকে বলে গ্রীম্মে ভিতের কাছে গোলাপের 
জলের অভাব ঘটে al) তবে দেওয়াল চার ফুটের বেশি উচু হলেই গোলাপ 
দেওয়ালের কেবল পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে লাগানো চলবে । বাগানের পশ্চিম ও 
উত্তর দিকে SANTI গাছের বেড়া থাকা seta! এতে গ্রীষ্মের লু 
গোলাপের ক্ষতি করতে পারবে না। গোলাপের কেয়ারি বড় গাছের ছায়া 
ও শেকড় থেকে বেশ দূরে থাকবে । এটেল মাটিতে সাধারণত বড় গাছ 
থেকে ২০ ফুট দূরে গোলাপ লাগানো! চলে। 
বর্ষায় বাগানের জল যাতে সহজে নাল! দিয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যায় তার 
-কথবাবস্থা থাকা চাই। জমির স্বাভাবিক place কাজে লাগিয়ে সহজে জল 
.নিকাশী ব্যবস্থা তৈরি করা যাঁয়। বাগানের মাঝে কোন অংশ নিচু থাকলে 
তা ভরিয়ে জমিকে একই সমতলে আনতে হবে। বেলে মাটিতে জল নিকাশের 
কোন সমস্ত! দেখা দেয় না, কারণ নিচু জায়গার জল অতি সহজে চুইয়ে নিচের 
দিকে চলে যায়। 
গাছের ভালভাবে ay নেওয়ার জন্য স্বল্প পরিসর ছুটি কেয়ারির মাঝে 
সহজে চলাফেরা ও কাঁজ করার জন্য পথের বাবস্থা কর! দরকার । গোলাপের 
ডালে কাটা থাকায় গোটা বাগানের AVS উ অংশ জায়গা পথের জন্য রাখতে 
হয়; বাদবাকি 3 অংশ থাকবে কেবল কেয়ারি। কেয়ারির আকার, আকৃতি, 
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বণ্টন বা সাজানো নির্ভর করে যে সব জিনিষের উপর তা হলঃ মোট জায়গার 
পরিমাণ, কাছাকাছি ঘরবাড়ি, বড় গাছ প্রভৃতি স্থায়ী qus অবস্থান, প্রয়োজন 
ও রুচিভিত্তিক পরিকল্পন! Ewnfri প্রকারভেদে গাডেন ডিজাইন হয় 
তু-রকম £ ফরম্যাল ও ইনফরম্যাল | ফরম্যাল-এ কেয়ারি ও রাস্তার আকুতি 
হবে বর্গ, বৃত্ত, সামস্তরিক ক্ষেত্র, ত্রিভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক চিহ্নের অনুরূপ | 
(চিত্ৰ_৪)। ইনফরম্যাল ভিজাইন ঠিক তার বিপরীত। ওতে সরলরেখা 
বা কোন জ্যামিতিক চিহ্নের ব্যবহার থাকবে না। 


গোলাপ বাগানের নকশা 
এই নকশা অনুযায়ী ৫১৯৩০ ফুট জায়গায় 
Eb দূরত্বে ৮৮টি চারা লাগানো যাবে 
ক-_কেয়ারি__ 
খ-বাস্তা 
গ- ষ্টযানডা্ড“বা তরু গোলাপ লাগানোর জায়গা 
ইনফরমযাল গাডেন ডিজাইনে (Informal garden design) কুত্রিমতার 
ছোয়া স্পষ্ট নয়, তাই আজকাল এটি খুব পছন্দসই । কিন্ত বড় বড় বাগানে 
[একই সঙ্গে ছুটি ডিজাইনকেও কাজে লাগানো হয়। যেমন, বাগানের মাঝের 
দিকের কেয়ারি ফরম্যাল ও পাশের দিকে হয় ইনফরম্যাল কায়দায় । পছন্দ 
“মত যেকোন ডিজাইন হোক না কেন কেয়ারি ares দিকে চারটিব বেশি 


JP ' গাছের স্থান না থাকাই বাঞ্জনীয়। বৃত্ত ও ত্রিভুজের আকার খুব বড় করা 


উচিত নয়। কেয়ারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সাধারণত আড়াই থেকে 
তিন ফুটের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু মিনিয়েচার, পলিয়্যাস্থা ও ছোটোখাটো 
ফ্লোরিবাণ্ডার বেলায় তা কমিয়ে দেড় থেকে আড়াই ফুটে আনা উচিত। qf 
উর্বর মাটির ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। কাজেই পাশাপাশি aie 
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গোলাপ--৩ 


গাছের মধ্যে দূরত্ব ঠিক করার সময় মাটির উর্বরতাও বিবেচনা করতে হবে।- 
উত্তরপ্রদেশের একটি বাগানে ‘আইসবাগঁ’ ফ্লোরিবাণ্ডা গোলাপ হয়েও একটি 
গাছ সাতফুট ব্যাসযুক্ত জায়গাজুড়ে ঝাড় বেধেছে । এত উর্বর জায়গা অতি অল্প 
পরিমাণে পাওয়া গেলেও মাঝারি ধরনের উর্বর জায়গার পরিমাণ কিন্তু কম, 
নয়। গোলাপের সব প্রজাতি সমান উচ্চতার হয় না। তাই চার! লাগাবার 
আগে উচ্চতা ah শ্রেণীবিন্তাস করতে হবে। সাধারণ নিয়মে vg 
গ্রজাতিগুলিকে দুরের কেয়ারিতে, খাটোগুলিকে সামনে আর মাঝারিগুলির 
স্থান হবে মাঝে। কিন্ত যদি তাদের একটি কেয়ারিতে লাগাতে হয় তখন 
লম্বা গাছগুলি থাকবে কেয়ারির মাঝে, ছোটগুলি কেয়ারির tion আর 
মাঝারিগুলি থাকবে তাদের মাঝে। ক্লাইম্বার বা স্রাবরোজকে স্থান দিতে ' 
হবে দুরে কিংবা বড্ণর-এ, ব্যাম্বনারকে লাগানো উচিত বাড়ির কাছাকাছি 
ছোট দেওয়াল বা যাচার কাছে। 

মিনিয়েচার, প্যালিয়ান্থা ও বেটে ফ্লোরিবাগার কেয়ারি মাটি থেকে 
খানিকটা উচুতে তৈরি করে অধিকতর মানানসই করার প্রচেষ্টা প্রায়শই চোখে 
পড়ে। এতে আর একটি বাড়তি স্থবিধা, বর্ষায় জলনিকাশের সুব্যবস্থা। 
কেয়ারির প্রান্ত বরাবর প্রয়োজন মত ইট গেঁথে জমি উ চু করে দিতে হবে। 
( Ba—e)i তারপর কেয়ারির খালি অংশে সারমাটি পূরণ করে চারা লাগাবার 
বাবস্থা করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে জমি থেকে কেয়ারির উচ্চতা ২০- 
৩০ সে.মি-র বেশি হওয়া উচিত «x1  কেয়ারিতে সারমাটি পূরণের আগে, 
প্রয়োজন মত নিচের মাটি খুঁড়ে সাধারণ কেয়াঁরির মত সার মেশাতে হবে।: 


fea: c উচু গোলাপ কেয়ারি 
অনেকে লঙ্কা প্রজাতির গোলাঁপও উচু কেয়ারিতে লাগানো পছন্দ করেন ! 


৩৪ 


কিন্ত এর প্রধান অস্থবিধা, ঝড়ে Vg কেয়ারির aul গাছ একটুতেই কাত হয়ে 
পড়ে । তাছাড়া অধিকাংশ ফুল অনেক Thee ফুটে সার্থক সৌন্দর্ঘভোগে 
ব্যাঘাত ঘটায়। কেয়ারির সীমানায় ইটের ঘেরায় সিমেন্ট ব্যবহার না করাই 
ভাল তবে ইটের dip শক্ত করতে কেবল উপরের স্তরটিতে সিমেণ্ট 
ব্যবহার Fal যেতে পারে। 

ফুলের রঙ মিলিয়ে কেয়ারি তৈরি করা অনেকে পছন্দ করেন ; অথাৎ 
একটি কেয়ারিতে বিভিন্ন প্রজ্জাতির গোলাপ থাকলেও তাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য 
থাকবে না। এধরনের কেয়ারি ছু'রকমের হতে পারে । যেমন একই রঙের 
কিংবা বৈষম্যহীন নানান রঙের। একছায়গায় একই রঙের সমাবেশের চেয়ে 
Ar বৈষম্যহীন নানান রঙের সমস্বয় আপেক্ষিক বৈচিত্রোর পটভূমিতে 
অধিকতর সুন্দর দেখায়। যেমন, এক কেয়ারি ভন্তি চার্লষ্টন-এর চেয়ে 
DRR, 'ম্যাসক্যারেইড'“পেন্ট aw, ‘cot বয়”, ‘ajata, ‘রোম্যান হলিডে”, 
s ‘পিকাসে! ’-এর সমন্বয় অনেক বেশি সুন্দর । আধুনিক গোলাপে একই 
ফুলে কয়েকটি রঙের মিশ্রণ আছে এমন গোলাপের সংখ্যা কম নয়। তাই 
আগের চেয়ে বাগানে রঙ মিলিয়ে গাছ লাগানো অনেক সহজ হয়েছে। দুটি 
Vy বৈষম্যযুক্ত রঙের প্রজাতির মধ্যে মিশ্রিত রঙের প্রজাতির গাছ লাগিয়ে 
সহজে রঙের sue বিধান করা যায়। যে সব প্রজাতির বেশি ফুল হয় না 
তাদের বাগানে বিভিন্ন জায়গায় না ছড়িয়ে রেখে একসঙ্গে অন্তত দু-তিনটি 
গাছ লাগানো উচিত। 


জমি তৈরি 

গোলাপ লাগানোর কথা মনে এলেই প্রথমে জমি তৈরি ও কলম সংগ্রহে 
কথা ওঠে। গোলাপের জমি তৈরির আগে কেয়ারির অবস্থান সম্বন্ধে খুব 
স্তর্ক হতে হবে। আগের পরিচ্ছেদে ত! বিশদভাবে বলা হয়েছে d 

কেয়ারির মাটি ৬০-৭৫ সে. মি. গভীরতায় তৈরি করতে হবে। কোঁদালির 
সাহায্যে উপর থেকে প্রথম স্তর হিসেবে ২০ সে.মি. মাটি তুলে cesifas পাশে 
পৃথক করে রাখতে হবে | তারপর সেরূপ ২০ সে.মি. দ্বিতীয় স্তর খুঁড়ে 
উপরে অন্যপাশে মাটি তুলে রাখতে হবে। সবশেষে তৃতীয় স্তরের মাটি 
ভালভাবে খুঁড়তে হবে, কিন্তু তা উপরে তোলার প্রয়োজন নেই। এখন এল 
সার মেশানোর পালা । তিনটি স্তরের জন্য পৃথক পৃথক সার-মিআণ নিচে 
দেওয়া হল £ 


এক নম্বর 
প্রতি বর্গমিটাবের জন্য 
* গোবর সার|কপ্পোস্ট সার — ৪ বালতি (দশ লিটার মাপের ) 
সুপার ফদফেট|বক ফসফেট — ১০০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ|কাঠের ছাই — ১০০ গ্রাম 
দু নম্বর . 
- গোবর সার|কম্পোষ্ট সার — e বালতি 
সুপার ফসফেট|রক ফসফেট — ১*০-১৫০ গ্রাম 
ইউরিয়া/ডাই আমোনিয়াম ফদফেট — ১৫০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাঁশ|কাঠের ছাই = ১০০ গ্রাম 
দু নম্বরের বিকল্প 
* গোবর সার|কম্পোষ্ট সার — ৫ বালতি 
খোল গুড়ো ( নরষে/নিম ) — ২৫০ গ্রাম 
স্থপার কদফেট| হাড় € Col = ১০০ গ্রাম 
ধালফেট অব পটাশ|কাঠের ছাই = ১০০ গ্রাম 


৩৬ 


তিন নম্বর 


* গোবর সার|কম্পোস্ট সার — ৫ বালতি 
খোল গুঁড়ো (সরষে|নিম ) — ২৫০ গ্রাম 
ইউরিয়া | ডাই আমোনিয়াম ফসফেট — ৫০ গ্রাম 
ছুপাঁর ফসফেট]হাড় গুড়ো = ১০০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ|/কাঠের ছাই — ১০০ গ্রাম 

তিন নম্বরের বিকল্প 

-* গোবর সার|কম্পোস্ট সার — ৫ বালতি 
খোল গুঁড়ো C সরষে|নিম ) — ১০* গ্রাম 
শিং ও খুর কুচি | = ২০- গ্রাম 
স্থপার ফলফেট|হাড় গুঁড়ো = see গ্রাম 
সালফেট অব পটীশ|কাঠের ছাই — ১০০ গ্রাম 

চার নম্বর 

( উপরের যেকোনটির বিকল্পরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে ) 

* গোবর সার/কম্পোস্ট — ৫ বালতি 
র্যালি মিল|স্টেরা মিল — ২০০ গ্রাম 


নিচের স্তনে এক নম্বর সার মিশ্রণ ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । পরে, 
উপরে দ্বিতীয় ও প্রথমন্তরের মাটিতে পৃথকভাবে যথাক্রমে ছু নম্বর ও তিন at 
সার মিশ্রণ ভালভাবে মিশিয়ে দ্বিতীয়স্তরের মাটিকে মাঝে ও প্রথমন্তরের 
মাটিকে উপরে ( খোড়ার আগের অবস্থার মত) সাজিয়ে নিতে হবে 
(চিত্ৰ £৬)। চারা লাগাবার অন্তত একমাস আগে এভাবে জমি তেরি 


fea: ৬ জমি তৈরি 
ক-২০ সেমি. খ--২* সেমি, গ--২-২৫ সেমি 


৩৭ 


করতে হুবে। জমি তৈরির পর মাটি যেন ভেজা-ভেজা অবস্থায় থাকে । 
সাধারণত বর্ষা শেষ হওয়ার আগে সমভূমিতে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ জমি 
তৈরির প্রশস্ত সময়। যে সব অঞ্চলে উই পোকার উপদ্রব হয় জমি তৈরির 
সময় কিছু পরিমাণে Cerfus কা বি-এইচ-সি ১০% (B. H. C) পাউডার 
কেয়ারির তিনটি স্তবের মাটির সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে নেওয়া দরকার | 
উই পোকাকে গোলাপ থেকে দুরে রাখা দরকার | উই প্রথমে গোবর কম্পোস্ট 
বা! পাতা সারকে খেয়ে নষ্ট করে, তারপর গাছের শেকড় ও মাটির ঠিক উপরে 
কাণ্ডের ছালকেও খেয়ে ফেলে । বি-এচ-সি, Safer বা ভিডিটি শুধু উই নয় 
কেঁচে| ও অন্যান্য অনেক মাটির পোকার পক্ষে বেশ ক্ষতিকর ॥ 
বাবহার করার পূর্বে গোবর বা কম্পোস্ট সারকে মিহি গু ড়োর পরিণত 
করতে হবে। তা না-হলে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশানো যাবে না। ৩-৫ 
মি.মি. কাকের চালুনি দিয়ে চেলে নিলে সারের মিহিগু ডো পাওয়া যাবে t 
বাটির Say দূর করা ও গাছের খাদ্য হিসেবে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করার 
জন্য মাটিতে চুন প্রয়োগের স্থপারিশ করা হয়। কিন্তু মাটিতে সার ও চুন 
একই সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাজেই সার প্রয়োগের অস্তত একমাস 
আগে পরিমাণ মত চুন প্রয়োগ করতে stal কেয়ারির প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্তরের মাটি উপরে তোলার পর পৃথকভাবে তিনটি স্তরের মাটিতে নির্ধারিত 
হারে চুন মেশাতে, হবে। বলাবাহুল্য, মাটি যেন আর্ত অবস্থায় থাকে ও চুন 
প্রয়োগের একমাসের মধ্যে কোন সার প্রয়োগ করা চলবে না ( মাটির "DN 
দ্রষ্টব্য ) | 
কেয়ারি ছাড়া ছোট ছোট গর্ভ খুঁড়ে প্রতি গর্তে একটি করে চারা লাগানো 
চলে। ধারা মাত্র গুটি কয়েক গাছ লাগাতে চান তাদের পক্ষে এটি খুব 
সুবিধাজনক | এজন্য গর্ভের আয়তন হবে £ ব্যাস ৪৫ সে.মি, ও গভীরতা ৬০- 
৭৫ সেমি. হিসেব মত সারের পরিমাণ ঠিক করার জন্য এপ গর্তের আয়তন 
ধরতে হবে ই বর্গ মিটার । অর্থাৎ একনর্গ মিটার আয়তনের জন্য যতটুকু সার 


ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে এক্ষেত্রে তার পাঁচ ভাগের একভাগ 
সার ব্যবহার করতে হবে। 


4 


লী sy 
* উপরের সার মিশ্রণগুলিতে বেপরিনাণ গোবর ব| ক. 


APB বারের সুপারিশ কর! 
হয়েছে S| হান্ধ| মাটির উন্ত | ভারি মাটিকে হাকা করার ay 


তার পরিমাণ বাড়াতে হবে ॥ 


Vo 


নিক্বঙ্গের ক্ষারীয় এটেল মাটিতে কেয়ারি তৈরির পদ্ধতি কিন্ত ভিন্ন 
রকম। দৌ-আশ মাটির চেয়ে ভারি মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে জল নিচের স্তরে 
সহজে যেতে পারে aL) তাই এধরনের মাটিকে লবণমুক্ত করা যায় না। 
“লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটি’ নামক পরিচ্ছেদে মাটির নিচে টালইড্রেন পেতে 
লবণাক্ত মাটিকে পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। ওই বাড়তি কাজ- 


“টুকু সেরে উল্লিখিত নিয়মে কেয়ারি তৈরি করে নিতে হবে। 


৩৯ 


চারা সংগ্রহ ও লাগানো 


চারা লাগাবার আগে তা সংগ্রহ করতে হবে কোন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান" 
থেকে | সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্বস্ত এ দেশের নার্সারিগুলিতে 
গোলাপের কলম কিনতে পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ, first, ব্যাঙ্গালোর, . 
পুনে, বিহার ও পশ্চিম বাংলায় আছে ভারতের অধিকাংশ গোলাপ নার্সারি । 
বিদেশ থেকে সরাসরি নতুন প্রজাতির গোলাপ আমদানি করে এমন নার্গারির 
সংখ্যা কোনক্রমে ছু-তিনটির বেশি নয়। বিদেশী মুদ্রার অনটন হেতু এ দেশে 
বিদেশ থেকে গাছ আমদানির ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই বীতি 
হয়ে গিয়েছি । কাজেই একেবারে নতুন বিদেশী প্রজাতির গে 
করতে হলে ওই দু-তিনটি নার্সারির শরণাপন্ন হতে হয়। 
প্রদর্শনীর মঞ্চে একেবারে বিশ্বের নতুন ও সেরা গোলাপ দেখ 
ওখান থেকে চারা সংগ্রহ করেন। এছাড়া স 
প্রজাতির সরবরাহ ওদের থেকেই পেয়ে থাকে। 


fanya এটেল মাটি অঞ্চলে অনেক ছোট ও মাঝারি ধরনের গোলাপ 
নার্সারি আছে, যেখানে প্রধানত সণ্ট টলার্যান্ট বা লবণ নহনশীল প্রজাতি- 
গুলিরই কলম তৈরি হয়। কারণ, বিদেশ হতে ag আমদান্কিত গোলাপ 
লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটিতে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে a | সাধারণ 
ভাবে বলতে গেলে, কোন স্থখী প্রজাতি এমন মাটিতে ভাল হয় না। 


Yate সংগ্রহ 
সাধারণত যারা 
তে চান তারাই 
[ধারণ নার্সারিগুলিও নতুন 


পশ্চিম 
মেদিনীপুরের লাল মাটি অঞ্চলে গোলাপ ভাল জন্মে। ওখানকার একটি 
নার্সারি থেকে হুখী প্রজাতির গোলাপের কলম ভারতের বিভিন্ন অংশে 


সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিশিষ্টে ভারতের প্রধান প্রধান c 
গুলির তালিকা দেওয়া! ZAT | 

নতুন প্রজাতি বাছাইয়ের wu অনেকে উ 
ফুলের রঙিন চিত্র সম্বলিত ট্রেড ক্যাটালগ সংগ্র 
ট্রেড ক্যাটালগ তৈরি ও বিতরণ করে এমন 
ডজনের বেশি নয়। 
বাংলার শতাধিক c 


গালাপ নার্সারি 


নত দেশগুলির নার্সারি থেকে 
€ করেন। ভারতে নিয়মিত 


নার্সারির সংখ্যা সম্ভবত এক 
তার মধ্যে রঙিন ক্যাটালগ হবে মাত্র ছুটি। 


পশ্চিম- 
গালাপ নার্সারির মধ্যে মাত্র একটি থেকে 


নিয়মিত, 


গোলাপের ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। এদেশের গোলাপ নার্সারিগুলি কী” 
ধরনের কলম তৈরি ও সরবরাহ করে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনার 
প্রয়োজন আছে ( চিত্র-৭ ) 1 


চিত্র £৭ ভারতের বিভিন্ন প্রকার গোলাপ কলম" 
ক-_উত্তর ভারতের কলম ( খোল! শিকড় অবস্থায় ? 
খ- নিম্নবঙ্গের এটেল মাটির গুলসহ কলম 
গ-_পুনের পলিব্যাগ--এ কলম 
ঘ--পশ্চিম মেদিনীপুরের এক নার্সারীর বারো সেন্টিমিটার টবের কলম 


কোন অঞ্চলের কলম তৈরির পদ্ধতি ওখনকার মাটি ও জলবায়ুর ধরনের" 
উপর নির্ভরশীল। কারণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সহজে ও সস্তায় বেশি চারা” 
তৈরির পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। উদ্বাহরণসরূপ বলা যায় ঃ নার্সারির মাটি ভারি 
ও এটেল ধরনের হলে মাটির ‘বল’ বা গুল সহ কলম বিক্রির পদ্ধতি স্ুবিধা- 
জনক । ব্যাঙ্গালোর ও পশ্চিমবাংলায় নিচু অঞ্চলের নার্সারিগুলিতে এ পদ্ধতি 
চালু আছে। মহারাষ্ট্রের পুনেতে পলিব্যাগ-এ গোলাপের কলম তৈরি হয়। 
রোজ] অডরটার কাটিং পলিব্যাগ-এ পুতে চার! তৈরী করে তাতে গোলাপের 
চোখ বসানো লয় | অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে কলম তৈরি সম্ভব হয় বলে 
পদ্ধতিটি খুব স্থবিধাজনক | উত্তরপ্রদেশের মাটি ও জলবায়ু গোলাপের পক্ষে 
Ssl ওখানকার দো-জাশ পলিমাটি খুব উর্বর কিন্ত এটেল মাটির মত 
আঠাল না হওয়ায় মাটি থেকে চারা তোলার পর তার শেকড় থেকে মাটি- 
সহজে খুলে পড়ে। তাই মাটির গুলসহ কলম বিক্রির পদ্ধতি ওখানে তেমন 
জনপ্রিয় নয়। দূরের ক্রেতার জন্য কলম সরবরাহ কর! হয় প্রধানত খোলা 
শেকড় (bare root) অবস্থায় পোষ্ট বা এয়ার পাশ্বেল যোগে । শীতপ্রধান, 
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‘দেশগুলির sa এদেশের কয়েকটি নার্সারি ও খোলা শেকড়ের কলম দূরের 
"ক্রেতাদের ডাক বা বিমানযোগে সরবরাহ করছে। এমন নার্সারির সংখ্যা 
অবশ্য এদেশে বেশি নয়। তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় আছে মাত্র একটি | 
গত দশকের শুরুতে পদ্ধতিটি প্রথম এদেশে চালু হয়। এবং এটি ক্রমশ 


জনপ্রিরতা লাভ করেছে । বেল ষ্টেশন থেকে যারা দূরে থাকেন তাঁদের পক্ষে 


“দুরের নার্সারি থেকে গোলাপ পাওয়ার এটি একটি সহজ পদ্ধতি। পশ্চিম 
“মেদিনীপুরের একটি নার্সারি থেকে কেরালা, কাশ্মীর ও অক্ণীচল প্রদেশ সহ 
অন্যান্য বাঁজ্যে বছরে কয়েক হাজার খোলা শেকড়ের কলম ডাক যোগে 
সরবরাহ করা হয়। ডাক চলাচলে অস্বাভাবিক দেরী হলে কিছ 
“বিশেষত যেগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল তা প্যাকিংরের মধ্যে 
এ সম্বন্ধে আমার fey অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ ক 
“পদ্ধতিটি সমন্ধে পাঠকদের একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে । 


কলম 
নষ্ট হতে Aira 
রছি যাতে এই নতুন 
ডাক চলাচলের ত্রুটির 
সন্ত কখনও কখনও পাশ্বেল নিকটে কিংবা দূরে অস্বাভাবিক দেরিতে বিলি 
REL ব্যাঙ্গালোর থেকে ২৬ দিন পরে পাওয়া একটি পোস্ট পাশ্বেলের 
পনেরটি কলমের মধ্যে সৌদ্দটি বেঁচে aja | আমার পাঠানো পোস্ট পাশ্বেল 
যেগুলি কোচিন, বোম্বাই ও এমনকি কলকাতায় পৌচেছে প্রায় একমাস পরে, 
তাও প্রাপককে হতাশ করেনি, এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। 


‘যাদের এ সন্ধে কিছুমাত্র ধারণা নাই তাদের অবগতির জন্য খোল! শেকড়ের 
"গাছের প্যাকিং সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনার প্রয়োজন । খোলা শেকড় 
"We কলমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 


খে সব কলম প্যাকিংয়ের সময় 
নার্ারির জমি থেকে তোলা হয় তাদের শেকড়গুচ্ছের পুরোটা থাকে ay | 


অনেকখানি কেটে fts মাটিতে থেকে ঘায়। এ ধরনের কলমের gR- 
শেকড় বা ফাইব্রাম sba (fibrous Toots) খুব কমই থাকে | যে সব কলম 
‘টবে বা পলিব্যাগে জন্মায় তাদের মাটি ধুয়ে বাঁদ দিলে শেকড়গুচ্ছকে আস্ত 
পাওয়া সম্ভব হয়। বলাই বাহুল্য, খালি শেকডে টার! পাঠানোর পক্ষে কাটা 
শেকড়ের চেয়ে পুরো শেকড়গুচ্ছ সহ চারার মুলা নিঃসন্দেহে অনেকখানি 
বেশি। কারণ শেকড়ের কাঁট। অংশে ছত্রাক আক্রমণের সন্তাঁবনা থাকে। 
"দ্বিতীয়তঃ যথেষ্ট পরিমাণ ঝুরি-শেকড় থাকলে তা থেকে অনেক নতুন শেকড় 
বেরোতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গোলাপ কলমের মোটা শেকড় 
থেকে যে নতুন শেকড় বার হয় তা বুরি-শেকড় থেকে বার হওয়া শেকড়ের 
OUR কারণ, এমন শেকড় গজানোর পর কোন অজ্ঞাত কারণে 
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AÈ হতে দেখা গেছে। কিন্ত একই অবস্থায় ঝুরি-শেকড় থেকে গজানো 
‘শেকড় ক্রমে বেড়েই চলে; ফলে, ঝুঁৰি-শেকড় যথেষ্ট আছে এমন. খোলা 
'শেকড়যুক্ত কলম লাগানোর পর শিগগির মাটি ধরে নেওয়ার সম্ভাবনা 
অপেক্ষাকৃত বেশি। খোলা শেকড়ের চারাকে পাাকিং করার সময় মাটির 
স্থানে ভেজা amp (স্পাগলাম হস্‌) বাবহার করতে হয়। মলের জল ধারণের 
ক্ষমতা যথেষ্ট | তাই ভেজা IAT মধ্যে গোলাপের শেকড়কে অনেকদিন 
তাজা রাখা সম্ভব 1 ছোট ছোট টবে (১৩ cuf.) প্রমাণ আকারের গোলাপ 
কলম তৈরি করে বিক্রির প্রচেষ্টা এদেশে সফল হয়েছে। গত পনের বছর 
খরে মেদিনীপুর জেলার একটি নার্সারি বছরে কয়েক হাজার এমন কলম 
সাধারণ মূল্যে ক্রেতাদের সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু অন্য কোন নার্স'রি 
এই উন্নত প্ৰযুক্তি এখনও বাবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগাতে পারেনি 
‘তবে আগেই বলা হয়েছে যে পুলের পলি ব্যাগ-এর কলম বোশ্বাইতে খুব চালু 
হয়েছে। আযমেরিকার সমস্ত নার্সারি তাদের গাডেন সেন্টার থেকে টব 
কিংবা প্লাষ্টিক কণ্টেনার-এ গোলাপ কলম বিক্রি করে। টব, পলি ব্যাগ বাঁ 
অন্ত কোন কণ্টেনার বা পাত্রে তৈরি চারা পেলে ক্রেতারা সানন্দে গ্রহণ 
করেন। কারণ, এমন চারার ট্রা্পপ্রাণ্টিংংএর দরুন মরার ভয় থাকে না। 
দেশের AILA অঞ্চলে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোলাপ লাগাবার 
উপযুক্ত সময় । হান্ধা ও দো-আশ মাটি অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে 
আর ভারি এটেল মাটির এলাকায় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মানে চার! লাগানো 
খুব স্ববিধাজনক, মে-জুন মাসে সাধারণত নার্সারিগুলি তাদের নতুন 
ক্যাটালগ বিতরণ করা শুরু করে। ওই সময় বিভিন্ন নার্সারির ক্যাটালগ 
সংগ্রহ করে বাছাই প্রজাতির জন্য acta ‘বুক’ করা দরকার | কারণ, বিলম্বে 
হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, নামী সংস্থা থেকে কলম সংগ্রহ 
করা উচিত। কারণ, সঠিক প্রজাতির সুস্থ ও সবল কলম না পেলে অর্থ, 
সময় ও উতসাহহামির দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হতে পারে। খালি শেকড়ের 
কলম পেলে কলম গুলিকে কয়েক মিনিটের জন্য ছত্রাক-নাশক ওষুধ মিশানো 
জলে চুবিয়ে নিতে হবে। কলমের কিছু কিছু শাখা শুকিয়ে গিয়ে থাকলে 
ধারাঁল স্যেকেটা দিয়ে শুকনো অংশের ঠিক নিচ পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে 
হবে। ব্যবহার করার আগে মোকেটার-এর ধারাল অংশ কোহলে তুলো 
‘ভিজিয়ে তা দিয়ে মুছে নিতে হবে। প্যাকিংয়ে থাকাকালীন জল অভাবের 
“বরুন কলম যদি পিটকে গিয়ে থাকে তবে লাগাঁবার আগে তাকে স্বাভাবিক 
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করে নিতে হবে। amm দুটি পদ্ধতি চালু আছে। যদি সিটকানো ae 
মাত্রায় হয় তখন কলমটিকে এ টেল মাটি গোলা ঘোলা জলে ৫-৬ ঘণ্ট1 চুবিয়ে - 
রাখতে হবে। যদি এতে সংশোধন না হয় তখন চাবাঁটিকে একটি ভেজা 
মাটির স্তরের নিচে শোয়ানো অবস্থায় ২৪-৭২ ঘণ্ট! কবর দিয়ে ব্রাখতে হবে | 
মনে রাখ! দরকার, ওই সময় মাটি যেন যথেষ্ট পরিমাণে ভেজা থাকে । এরূপ 
ভেজা মাঁটির আস্তরণ থেকে সিটকানে! গাছসহজে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । আগের 
আলোচনা অনুযায়ী এদেশে উৎপন্ন গোলাপ কলমগুলিকে চার ভাগে ভাগ 
করা যায়। যেমন_-খোলা শেকড়যুক্ত, এটেল মাটির গুলযুক্ত, পলিব্যাগ ও 
টবের কলম। খোল! শেকড়ের কলম ছাড়া বাকী তিন প্রকারের কলম 
লাগাবার পদ্ধতি প্রায় একই রকম । তাই প্রথমে খোলা শেকড়যুক্ত কলম 
লাগাবার পদ্ধতি আলোচনা করবে|। কলমের সংখ্যা অনুযায়ী কেয়ারিতে 
নিয়মিত দূরত্বে ২০২৫ সেমি. গভীর ও ৩০ সেমি, ব্যাসের গর্ত খুঁড়ে গর্ভের 
মাঝে ১০ সেমি, উচু একটি ছোট মাটির টিবি তৈরি করতে হবে। শেকড়- 
গুলিকে স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে টিবিটির প্রয়োজন হয় 1 
বাম হাতে কলমটি টিবির উপর ধরে রেখে শেকড়গুলিকে স্বাভাবিকভাবে 
চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতে সাবধানে মাটি চাপা দিতে za t 
মলে রাতে হবে, এলা ও কলমের সঙ্ধিস্থল যেন মাটির নিচে না চলে যায়। 
ওই অংশকে মাটির ঠিক উপরে রাখাই রীতি। কিন্তু যে অঞ্চলে উইয়ের 
প্রাদৃভাব হয় সেখানে কলমের সন্ধিস্থল মাটির বেশ উপরে রাখাই ভাল 
কারণ, এতে আমল গোলাপ উইয়ের নাগালের কিছুটা বাইরে থাকছে? 
(এলা একটি বুনো গোলাপ হওয়ার দরুন তার স্বাদ উইকে তেমন আকু 
করে না)। মাটি ঢাকা দিয়ে বেশ কৰে তা চেপে দিতে হবে যেন মাটির 
নিচে কোন ফাক বা ঢিলেঢালা না থাকে | মাটির উপরের তল থেকে কলম 
লাগাবার পর গর্তের মাটি ৪ সেমি. নিচে থাকবে এবং ওই থাঁলির মত নিচু 
জায়গাটুকু জল ভরে দিতে হবে গাছে জল দেওয়ার জন্য । কলম লাগাবার 
শেষে যথেষ্ট পরিমাণে জল দিতে হবে। নতুন শেকড় না আসা পর্বস্ত 
FAKE AAT রোদ থেকে রক্ষা করা দরকার । এজন্য সকাল নটা থেকে 
বিকেল চারটা পর্যস্ত খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। বৃষ্টি এলে 
কলমের শেকড় দেওয়ার পক্ষে mra অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ওই সময় 
হা ধরনের বৃষ্টি খুব উপকারী। শাখার গাটে গাটে লাগ চোখ দেখা দিলে 


WS হবে কলম নতুন শেকড় ছেড়েছে, ফলে বাড় শুরু হয়েছে । কোন 
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৮ খোল! শিকড়ের চারা লাগানো! 

ক-_ডাক যোগে প্রাপ্ত stica থেকে বের করা! চারার বাণ্ডিল 
খ-_বাগ্ডিল খুলে চারার পরিচর্যা 

গ-__জমিতে চারা লাগানো! 

ঘ-_বঝারির সাহায্যে জল দেওয়া 

উ-_পর্বসদ্ধি থেকে নতুন নতুন শাখা গলিয়েছে 
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কোন শাখার ডগা যদি শুকোতে শুরু করে তখন খুব ধারাল স্তেকেটার দিয়ে: 


VIG] অংশের ঠিক নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে। কলমে জল দেওয়ার 
কাজটা করে যেতে হবে প্রয়োজনবোধে। আবহাওয়া শুকনো 
SUIS প্রয়োজন হবে বেশি। হাক! মাটি থেকে ভারি মাটি 
বেশ কম। 

কলমের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভেজা থাক 
নাই বুঝতে হবে। জল দেওয়া ক্যান-এর মুখে সরু ঝারি (fine rose) 
লাগিয়ে কলমে জল দেওয়া উচিত। পাতা খোলা শুরু হলেই সাত দিন" 
অন্তর কয়েকবার রোগর (Rogor) ছিটাতে হবে। কারণ, ওই সময় 
AAU অন্তান্ত পোকার আক্রমণ থেকে কচি পাতাকে রক্ষা করতে না 
পারলে কলম মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | 

এটেল মাটির গুলসহ চারাকে লাগাবার 
আছে। কেউ কেউ মনে করেন 


ল জল দেওয়ার প্রয়োজন 


ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত 


শক্ত মাটির গুলের মধ্যে শেকড় আবদ্ধ 
হয়ে পড়ায় সহজে নতুন শেকড় গজাতে পারে না। তাই গুলের কিছুটা 


ভেঙ্গে লাগানো উচিত। আবার কেউ কেউ গুলকে আন্ত রেখে চারা 
লাগানোর পক্ষপাতী, কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা 
গুলের একেবারে উপরে ছড়িয়ে আছে। 


হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ ভালভাবে জল দিয়ে 
X9! জলে ভিজিয়ে রাখার পর জমিতে 
বিপরীত মতবাদও আছে। 
কলম লাগানে! উচিত। 

IANTZI টব কিংব 
লাগাতে হুবে। 
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থাকলে: 
‘ত জল লাগবে । 


সাধারণ পরিচর্যা 


মরন্থমের শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত গাছে বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ, সেচ- 
দেওয়া, এলার তেউড় ভাঙ্গা, নিড়ান দেওয়া প্রভৃভি পরিচর্ধার কাজ-এর. 
wey 

বাড়তি সার প্রয়োগ_-জমিতে বা টবে গাছ লাগাবাব্র আগে মাটি তৈরির 
সময় যে সার প্রয়োগ কবা হয় তা গাছের বেশি দিন চলতে পারে না। দেখা 
যায়, কিছুদিনের মধ্যে সবগুলি না হলেও কোন জাতীয় খাদ্যের টান পড়েছে ।. 
বিশেষত নাইট্রোজেন কিংবা কোন কোন অণুখাদ্যের। মনে রাখতে হবে 
যে, আমাদের গোলাপের সবচেয়ে বেশি অভাব ঘটে নাইট্রোজেনের। এদিক: 
থেকে ভারি মাটির চেয়ে ms! মাটির অবস্থা খুব খারাপ । কারণ, হাক! 
মাটিতে নাইট্রোজেন বৃষ্টি ব! সেচের জলের সজে নিচে নেয়ে যায়। শেকড়ের; 
নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার yea গাছের নাইক্রোজেনের অভাব ঘটে, 
হামেশাই | তবে নাইট্রোজেন যে শুধু মাটির নিচে তলিয়ে যায় তা নয়;, 
আযামোনিয়া গ্যাদরূপে বাতাসেও মিশে যায়। 

বাড়ন্ত গাছের Waste ঘটলে সাধারণত তা তিন প্রকারে পূরণ করা. 
যার। সেগুলি হলো-__চাঁপান দার (top dressing), তরল সার (liquid: 
manu) ও পাতার সার (folior feed), যদিও সারগুলি মূলতঃ এক- 
প্রকার কিন্ত তাদের প্রয়োগবিধি fes i 


চাপান সার-_দাধারণত রাসায়নিক বা জৈব ও রাসায়নিক সারের: 
মিশ্রণ চাপান সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জমিতে গোলাপের wu 
চাপান সার প্রয়োগ করা হয় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে। সমতলে, 
সাধারণত প্রথম চাপান সার দেওয়া হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । এজন্য 
কেয়ারির যাটি ৮ সে. মি. গভীর করে খুঁড়ে কিছু পরিমাণ আলগা মাটি 
কেয়ারি থেকে বের করে নিতে হবে। ফলে কেয়ারি পাশের জমি থেকে 
কিছুটা গভীর হয়ে যাবে। এতে গোলাপের কিছু কিছু সরু শেকড় কেটে 
ছিড়ে গেলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় ali কারণ, প্রচুর নতুন শেকড়, 
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গজানোর wg এর প্রয্বোজনীয়তা রয়েছে। এখন কেয়ারির খালি অংশটুকুর 
বেশির ভাগ ভবে দিতে হবে চাপান সারে। সার প্রয়োগের ঠিক আগে 
অনেকে কয়েকদিন ধরে কেয়ারির মাটিকে ভাল করে শুকিয়ে নেন। এ 
পদ্ধতিটি অনেকের কাছে একটু গোলমেলে। অতএব ewm কিছু 
আলোচনার প্রয়োজন 'আছে। যে সব অঞ্চলে মাটি অত্যন্ত ভারি সেখানে 
মাটির মধ্যে বাত্যায়ন ভাল-ভাবে হতে পারে না ওতে মাটির zig ভালো 
থাকে ALi কারণ, ব্যাক্টেবিয়' মাটিতে সক্রিয় না হলে মাটির বিভিন্ন প্রকার 
রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটে না। ভারি যাটি দীর্ঘকাল 
ভেলা অবস্থায় থাকার পর সর্ষের তাপে ভালোভাবে WET হলে তা থেকে 
অনেক উদ্ভিদ das হয় ও বিষাক্ত দ্রব্য বিক্রিয়ার ফলে বা অন্তরূপ 
পরিবর্তিত হয়ে গাছের পক্ষে আর ক্ষতিকারক হয় না। কিন্ত হাক মাটির 
বেলায় চিত্র fea" | কারণ, ওতে জল সহজে নিচের দিকে নেমে যেতে 
পারে বলে বর্ষাঝতুতেও মাটির মধ্যে বাত্যায়নের ব্যাঘাত ঘটে না। কাজেই 
বর্ষা কেটে গেলে মাটিকে ভালে! করে শুকিয়ে নেওয়া দরকার হয় না। ভারি 
মাঁটির বেলায় মরহুমের esce গাছের গোড়ায় মাটি ১০-১৫ সে. মি. খুঁড়ে 
কয়েকদিন শুকিয়ে নেওয়ার পর সার ও জল প্রয়োগ কণা দরকার । এবং 
পদ্ধতিটি কতটা কার্ধকরী তা ছুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো। 
পুকুরের তলার পাঁক-মাটি তেজা অবস্থায় স্থলের গাছের পক্ষে তেমন BAA 
নয়, কিন্তু তা ভালভাবে শুকিয়ে নিলে হয় অতি উর্বর | দ্বিতীয় উদাহরণে 
বোঝা! যাবে, দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত শুকনো করলে উর্বরতা কতখানি 
বাড়তে পারে । জমির সাধারণ উর্বরতাসম্পন্ন এটেল মাটি (পরীক্ষার দ্বারা 
“দেখা গেছে) একটানা কয়েক বছর শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করলে অতি 
Cha মাটির প্যায় ফসল ফলায়। এর চেয়েও আশ্চর্ধের বিষয়, প্রায় ৫০ বছরের 
wew এটেল মাটির উর্বরতা এত জোরালো যে ওই মাটিকে সারের ন্যায় 
ব্যবহার করা চলে। কাদামাটির তৈরি পুরানো দেওয়াল থেকে এমন 
সারমাটি পাওয়া যেতে পারে। এর কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে, মাটি 
ভালোভাবে শুকনো হওয়ার পর পুনরায় জলের সংস্পর্শে এলে ব্যাকটেরিয়া 
Wem সক্রিয় হয়ে একই সময়ে অধিক মাত্রায় উদ্ভিদ Aage করে। যে 
মাটিতে কাঁদা-কণার পরিমাণ যত বেশি, বর্ষার শেষে তাকে শুকনো! করে 
উপকার পাওয়া যায় সেই অনুপাতে বেশি। কাজেই চাপান-দাঁ প্রয়োগের 
সাগে গোলাপের ceafa বেলে দৌ-জীশ মাটির চেয়ে এটেল মাটিকে 


৪৮ 


waza শুরুতে বেশি শুকিয়ে নেওয়ার দরকাঁর। আগেই বল! হয়েছে, 

চাঁপান-সারের স্থান করে দেওয়ার জন্য কেয়ারির মাটি খুঁড়ে কিছু মাটি (১০- 
se সেমি, গভীর করে) বের করে কেয়ারির পাশের পথে তুলে দেওয়া উচিত। 
চাপান-সারের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যা প্রয়োগ করলে কেয়ারি তার 

পাশের পথ থেকে অন্তত ৫ সেমি. গভীর থাকবে । ওই খালি অংশটুকু সেচ 

দেওয়ার কাজে সহায়ক হবে। 
গোলাপে মরন্থষের : প্রথম চাঁপান-সারে গোবর সার বাঁ কম্পোস্ট সারের 
পরিমাণ থাকবে যথেষ্ট । নিচে কয়েকটি চাপান-সারের মিশ্রণ দেওয়া হলো। 
যে কোন একটি মিশ্রণ দশটি গাছের জন্য 


এক নম্বর 

গোবর সার/কম্পোন্ট সার — ১২ বালতি (দশ 
লিটার মাপের ) 

S ce নিম খোল — 2 কিলো 

BOS cel = ৫০০ গ্রাম 

কাঠের ছাই = ৫০০ গ্রাম 


( বিশ্লেষণ £ এন্‌-পি-কে ২০-১০-১০ ) 


ছু নম্বর 
গোবর সার|কম্পোস্ট সার = ১২ বালতি 
গুঁড়ো সরষে খোল — > কিলো 
BSS wl — ৫০০ গ্রাম 
শিং ও খুব কুচি A= ৫০০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = ২০০ গ্রাম 

(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ২০-১০-১০ )* 

তিন নম্বর 

গোবর সাঁখ|কম্পোস্ট সার Ae ১২ বালতি 
ইউরিয়া E ২২৫ গ্রাম 
স্থপার ফসফেট Le ৬২৫ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = ২০* গ্রাম 


( বিশ্লেষণ s এন্‌-পি-কে ২৪-১০-১৪ ) 
৪৯ 
শগোলাপ-_ঃ 
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চার নম্বর 


গোবর সার|কম্পোস্ট সার = ১২ বালতি 
গু'ড়ো সরষে খোল -= > Rat 
ইউরিয়া Em ১৫০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট — ৬২৫ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = ২০০ গ্রাম 
( বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ২০-১০-১০ ) 
পাচ নম্বর 
গোবর সার|কম্পোস্ট সার — ১২ বালতি 
স্টেরাসিল/ব্যালীসিল — ৩ কিলো 


(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৭ : ১০ 2৫) 

উপরের যে কোন একটি মিশ্রণ স্ববিধামত দশটি গাছে ব্যবহার করা 
যাবে। AANE একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ম্রস্থমে প্রথম চাঁপান- 
সার প্রয়োগের সঙ্গে গোলাপের ডাল ছটা বা প্রংনিং (pruning) জড়িত 
আছে। ডাল ছাটার ঠিক পরেই প্রথম চাপান-দার প্রয়োগ কর! হয়। 
সাধারণত চাপান-সার প্রয়োগ করা হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেচ দেওয়া হয় EIE 
ডালে নতুন চোখ গজাতে শুরু করলেই সেচ দেওয়া শুরু করা হয়। কিন্ত 
বেলে মাটিতে ata দেবার ঠিক পরেই সেচ দিতে হয়। সার মিশ্রণে খোল ও 
Weis রাসায়নিক দ্রব্য যুক্ত হলে চাপান-সার প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই 
সেচ দেওয়া একান্ত দরকার | 

চাপান-সারে সাধারণত ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অন্তান্ত' 
অণুখাদ্য যোগ কর! হয় না। পরে ওগুলির কোন একটির অভাব যদি প্রকট: 
হয়, তখনই তা দুর করার চেষ্টা করা হয় তরল কিংবা পাতা-সারের মাধ্যমে। 


তরল জার--তরল সার গাছ থেকে অতি তাড়াতাড়ি «iu নিতে পারে | 
maga থাগ্ঠের অভাব লক্ষ্য করলে a অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অভাব হতে 
পারে তা নিশ্চিত হয়ে তরল সার প্রয়োগ করা হয়। তরল সারের উপাদান, 
স্থির করতে হয় পরিপূরক খাদ্য যোগান দেওয়ার ভিত্তিতে | তরল সারের 
প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন, কারণ মাটিতে এ সার বেশিদিন যথেষ্ট পরিমাণে. 
থাকে না। কাজেই মৱন্থমের -গাঁছের মোট নাইট্রোজেন চাহিদা কয়েকটি 


Bee 


ভাগে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে সার প্রয়োগের দ্বারা তা পূরণ করতে হুবে। 
ফসফেট ও পটাশ সার মাটি থেকে সহজে নষ্ট হয় না। তাই প্রত্যেক ক্ষেপে 
তরল সার ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। তবে মরস্কমের 
প্রথম দেওয়া চাপান-সারে ফসফেট ও পটাশ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা 
না হলে পরবর্তীকালে তরল সারে ওগুলি যোগ করতে হবে। ম্যাগনেসিয়ামের 
অভাব দূর করার জন্য তরল সারে অতি অল্পমাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 
ব্যবহার করলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায় । যেহেতু তরল সারের প্রধান 
উপাদান নাইট্রোজেন তাই ওতে জৈব ও রাসায়নিক রূপে নাইট্রোজেন ব্যবহার 
কর' হয়। নিচে কয়েকটি তরল সারের মিশ্রণ উল্লেখ কর! হলো। প্রয়োজন 
ও স্ববিধামতো যে কোন একটি বাবহার করতে হবে। 


এক নম্বর 
সরযে খোল = ২০০ গ্রাম 
ক্যানসার (ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম নাইউ্রেট ) core 
ম্যাগনোদিয়াম সালফেট = 8৩5৮3 
জল = ১০ লিটার 

( বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৬-১-০ ) 
দু নম্বর 
সরষে খোল = ২*০ গ্রাম 
ইউরিয়া — ইত 
সালফেট অব পটাশ | — ই 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট = ১০৯ 
জল হী ১০ লিটার 
( বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৬-১-৩) 
তিন নম্বর 

- সরষে খোল E ২০০ গ্রাম 
ডাই আযামোনিয়াম ফসফেট — ২০০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাঁশ em : se গ্রাম , 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট — ১০ গ্রাম 
জল পি ১০ গ্রাম 


(বিশ্লেষণ: এন-পি-কে ৩-৫-5) 


‘৫১ 


চার নম্বর 


ডাই আমোনিয়াযম় ফসফেট — deo গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = ২০ গ্রাম 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট = 1 ১০ গ্রাম... 
জল ১০ লিটার 


(বিশ্লেষণ s এন-পি-কে ২-৫-১ ) 

মিশ্রণ তৈরি ও প্রয়োগবিধি এক থেকে তিন aaa মিশ্রণে খোল 
ব্যবহারের স্থপারিশ করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচ লিটার জলে খোল ভিজিয়ে 
পচানোর জন্য আট থেকে wet দিন রাখতে হবে । ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম 
নাইট্রেট বা ডাই আমোনিয়াম ফসফেটকে ৮-১০ ঘণ্টা এক লিটার জলে 
ভিজিয়ে অন্যান্য উপাদান সহ তরল খোলের সঙ্গে মেশাতে হবে। শেষমেস 
দশ লিটার তরল সার তৈরি করতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় জল যোগ করতে হবে | 
এরূপে তরল সার তৈরি হলো। এই দশ লিটার তরল সার প্রতি গাছে 
১:২ লিটার হারে প্রয়োগ করা চলে | তরল সার প্রয়োগ করার সময় বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাটি যেন স্তকনো অবস্থায় না থাকে। প্রয়োজনে 
গাছে জল দিয়ে তরল সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত মরস্থমে দু-তিন 
সপ্তাহ অস্তর সার প্রয়োগ করা হয়। টবের গাছে অতিরিক্ত গরমের সময় 
ছাড়া সারা বছরই তরল সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। 


সহজে পূরণ করা : 
সম্ভব। এ-জাতীয় উপাদানের মধ্যে মূলত অপুথাগ্ঘকেই ধরা হয়। কারণ, 
গাছের কোন কোন adaiwa অভাব দেখা দিলে ওই জাতীয় উপাদান 
মাটিতে প্রয়োগ করেও প্রায়শই অভাব- মিটানো সম্ভব হয় ayy কিন্তু তা 
পাতায় প্রয়োগ করে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সফল পাওয়া যায়। শুধু meti 
কেন প্রধান থাগ্-উপাদানগুলিও পরিপূরক qta হিসেবে পাতার মাধ্যমে 
'যোগান দেওয়া যায়। তবে মনে রাখা দরকার যে অধুখান্ত ও প্রধান NI9- 
TERT WU পৃথক পৃথক মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। এযাবৎ যে সব 
দিলা Vi], CAR SI INT ররর ভাত সার 


tà 


হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা হয় অণুখান্ত বা প্রধান খাগ্যের জন্য । ছুটির একত্রে 
মিশ্রণ নয়। ব্যবহার করার সময়ও ছু প্রকার «iuto একসঙ্গে মিশিয়ে 
নেওয়া নিষেধ | 

নিচে কয়েকটি সারের মিশ্রণ দেওয়া হল যেগুলি পাতার সার হিসেকে] 
ব্যবহার করা যায়। 


এক নম্বর মিশ্রণ 
(প্ৰধান খাদ্যের জন্য ) 
ইউরিয়া ১০ গ্রাম 
ভাই-আ্যামোনিয়াম ভাইড্রোজেন ফসফেট ১০ গ্রাম 
ডাই-পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট se গ্রাম 
দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। 
দু নম্বর মিশ্রণ 
(প্রধান খাদ্যের জন্য ) 
পটাসিয়াম নাইট্রেট ১২ গ্রাম 
আমোনিয়াম ফসফেট ১২ গ্রাম 
দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। 
তিন নম্বর মিশ্রণ 
( অণুথাদ্যের জন্য ) 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট di 
ম্যাঙ্গানীজ সালফেট ots 
ফেরাস সালফেট ৪ গ্রাম 
বোরাক্স l3 


দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। 
যে কোন পাতার সার ব্যবহার করা হোক না কেন তা ভাল শ্রেয়ার 
AUS সাহাযো শীতকালে আলো-ঝলমলে দিনে করতে হবে | 
CM যাতে Uhr পাতায় তীনভাঁবে ছড়িয ote teh ae শ্রেডার 
(Spreader) হিসেবে তরল সাবান লিটার প্রতি দুগ্রাম হারে মিশিয়ে 
নেওয়ার সুপারিশ করা ex | 
পাতার উপরে ও নিচে ছু-দিকেই cor করতে পারলে দার খুব 
ভালভাবে কাজে লাগে। মনে রাখতে হবে, তণুখাদের শে ঘন ঘন করা 


^ eo 


উচিত নয়। প্রধান খাদ্যের cal দশদিন অন্তর ও অগুখানের স্প্রে মাসে মাত্র 
একবার করা৷ উচিত। 
' বর্তমানে কিন্ত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে পাতার সার তৈরি করে 
নেওয়ার প্রয়াস একেবার কমে গিয়েছে। কারণ, এখন বাজারে নানারকম 
প্রপ্রীইটারী (Proprietary) মিশ্রণ পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে 
যে তাদের অধিকাংশই গোলাপে বেশ কার্ধকরী। নিচে এমন কয়েকটি 
গ্রডাক্ট-এর নাম উল্লেখ করা হলো! £ 

জলদিগ্রো (Jaldigro) 

আযাগ্রোমিন (Agromin) 

প্রাণ্টারিন (Plantarin) 

মালটিপ্লেক্স (Multiplex) 

সিকুয়েস্রিন ata (Sequestrene Plus) 

ট্রেসেল (Tracel) 

বিপুল (Vipul) 


মালচিং_-গোলাপ গাছের গোড়া সহজে শুকনো হতে না দেওয়ার জন্যই 
মালচিং করতে wx | গাছের গোড়ায় মাটি খড়কুটা দিয়ে ঢাক! দিয়ে একবার 
সেচের পর অনেকদিন পর্যন্ত ভেজা বাখা। যায়। মাঁলচিংয়ের নিচে মাটিতে 
"wa তাপ গরম বাতাস লাগতে ন! পারার দরুন সহজে সেখানকার জল 
শুকিয়ে যায় না। কাজেই সেচের জল ও শ্রম বাচাতে কেয়ারিতে মাঁলচিং 
অপরিহার্ধ। তা ছাড়া, মালচিং থাকার দরুন থাগ্ঘগ্রহণকারী শেকড়গুচ্ছ 
মাটির একেবারে উপর স্তরে এসে যায়। আর এই উপর স্তরের মাটিতে বায়ু 
চলাচল বেশি হয় বলে ব্যাকটেরিয়া খুব সক্রিয়; ফলে এখান থেকে গাছ ate 
গ্রহ করতে পারে বেশি পরিমাণে ( চিত্র--৯)। 
মালচিংয়ের দরুন কেয়ারিতে আগাছা হয় কম। এসব দিক বিচার করলে 
খালচিংয়ের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। 
মালচিং দিতে খড়কুটা, শুকনো! ঘাস, গোবর কিংবা কম্পোস্ট সার, কাল 
পলিথিন কাগজ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। প্রথমোক্ত দ্রব্য ছুটি ব্যবহার 
করতে হলে আগে তাঁদের অলড়িন মিশীনো জলে চুবিয়ে নেওয়া দরকার, 
নতুবা কেয়ারিতে উই, উইচিংড়। ও pa পোকার উপদ্রব বেড়ে যাবে। 


৫৪ 


fex: ৯ কেয়ারির লম্বচ্ছেদ 
ক-_মাল্চিং 


তাছাড়া মাঝে মাঝে ওই জাতীয় মালচিংয়ের উপর শতকরা দশ শক্তির 
গ্যামাব্রিন পাউডার ছিটানো দরকার ৷ কম্পোস্ট বা গোবর সারের মালচিংয়েও 
উই লাগার সম্ভাবন! থাকে | কাজেই ব্যবহারের আগে এ জাতীয় সারে অলড্রিন 
পাউডার মিশানে! উচিত | পলিথিনের মীলচিং বর্ষায় ও শীতে খুব ভাল কিন্ত 
অতিরিক্ত গরমে তা ব্যবহার না করাই ভাল। বর্ষায় পলিথিনের মালচিং 
'জমিকে আগাছামুক্ত রাখে | 


সেচ_গোলাপে সেচ al জল দেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত! দেখা দেয় যে গর 
'জায়গায় আছে যথেষ্ট জলের অভাব । আর যেখানে জল আছে পর্যাপ্ত অধিক 
মাত্রায় সেচের ফলে প্রায়শই গাছ ভোগে পাঁওরোগে। গাছের প্রয়োজন অনুমারে 
সেচ দেওয়া দরকার । প্রধানত মাটির গ্রথন ও আবহাওয়ার ধরনের উপর 
সেচের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। জমিতে গাছের সবুজ অংশের পরিমাণ 
বাড়লে গাছের জল প্রয়োজন হয় বেশি | 

বাগানের মাটির জলধারণ ক্ষমতা যদি যথেষ্ট থাকে পর পর ছুটি সেচের 
uq সময়ের ব্যবধান বাড়ে ; অর্থাৎ ঘনঘন সেচের দরকার হয় না। স্বাভাবিক 


৫৫ 


কারণে এটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি। বেলেমাটির জলধারণ ক্ষমতা 
একেবারে নাই বললেই চলে। কাজেই বেলেমাটির বাগানে সেচ লাগে 
বেশি। কৃত্রিম উপায়ে এ-মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মাটিতে 
যথেষ্ট পরিমাণে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। কারণ, গোবর সারের 
জলধারণ ক্ষমতা কম নয়। দো-আশ মাটি এ দুয়ের মাঝামাঝি । গোলাপের 
জন্য এটেল মাটির বাগানে ১০-১৫ দিন অস্তর একবার সেচ দিতে হয়। 
বেলেমাটিতে দরকার হয় সপ্তাহে দুবার, দৌ-আাশ মাটির জমিতে সেট লাগে 
৭-১০ দিন অন্তর | 

উপরে ট্যাঙ্কে সঞ্চিত জল হোস পাইপের সাহায্যে কিংবা জলের 3f 
ব্যবহার করে গোলাপে জল দিতে হয়। আধুনিক ব্যবস্থায় শ্িঙ্কলার-এর 
সাহায্যেও জল দেওয়া যেতে পারে। fer ইরিগেশান (Drip irrigation) 
একটি আধুনিকতম সেচ-পদ্ধতি। কোন কোন দেশে গোলাপের জন্য এটি 
গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যে কোন উপায়ে জল দেওয়া হোক না কেন তুলসী 
গাছে প্রত্যহ অল্প অল্প জল দেওয়ার অভ্যান যেন গোলাপের সেচে সম্প্রপারিত 
না হয়। সাধারণত পক্ষকাল অন্তর গোলাপ প্লাবন সেচ বা AG ইবিগেশান 
(Flood irrigation) পছন্দ করে। অন্ন পরিমাণ জল ঘন ঘন প্রয়োগ করে 
গোলাপে সফল পাওয়া যায় না। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে কেয়ারি চুবিয়ে 


জল দেওয়া খুব ভাল। কিন্ত টবের গোলাপে আকাশের জল বন্ধ হলেই; 
প্রায় প্রত্যহ জল দেওয়া প্রয়োজন হয়। 


নিড়ান__গোলাঁপ বাগানকে আগাছামুক্ত রাখতে নি 
আগাছা বাগানকে শুধু অপরিষ্কার করে না, গাছের সঙ্গে 
অংশীদার হয়। হাক্কামাটি থেকে আগাছা সহজে তুলে ফেলা যায়। কিন্ত 
ভারি মাটির বেলায় এ কাজটি তত সহজ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দুর্বা ও 
মুখা বা 'নাটগ্রাস” এটেল মাটি থেকে একেবারে দুর করা কঠিন। 
ওদের ওপরের অংশ কেটে ফেলে দিলেও মাটির মধ্যে 
গজিয়ে ওঠে। আজকাল বাগানে অনেক অ 
ও ওষুধগুলির এক-একটি বিশেষ একপ্রকার আগাছাকে মেরে ফেলতে সক্ষম; 
কোন একটি ওষুধের দ্বারা নানাপ্রক্কার আগাছা মারা সম্ভব নয়। 
কাজেই এগুলি গোলাপ বাগানের জহ্য জনপ্রিয় হতে পারছে al) 
পক্ষান্তরে বর্ষায় কিংবা শীতে সবসময়ের জন্য কাল পলিথিনের চাদর 


ডানর প্রয়োজন y 
সার ও ঘেচের জলের 


কারণ, 
মূল থেকে পুনরায় 
[গাছা-মারা ওষুধ এসেছে । 


to- 


দিয়ে জমি ঢেকে বাগানের আগাছা যথেষ্ট কমানো যায়। stad, পলিথিনের" 
ভিতর দিয়ে স্র্ধের আলো ঢুকতে পারে না বলে ঢাকা দেওয়া! আগাছা! কয়েক: 
দিনের মধ্যে খুব দূর্বল হয়ে পড়ে । ছু সপ্তাহ কাল ঢাকা থাকলে অনেক আগাছা 
মরে যাবে ও যেগুলি তখনও প্রাণে টিকে থাকবে ঢাকা সরিয়ে নেওয়ার পরও 
তাড়াতাড়ি সতেজ হয়ে উঠতে পারে al) এছাড়া কার্ধত যা করা ey 
তা হল, কোন কিছুর সাহায্যে আগাছা নিড়ান। কোদাল, খুরুপি, ফর্ক- 
প্রভৃতির সাহায্যে মূলসহ আগাছা তুলে ফেলা যায় | বলা বাহুল্য, asia আগাছা 
জন্মায় অত্যন্ত বেশি, আর এ সময় জমিকে একেবারে আগাছামুক্ত রাখা 
উচিত নয়। কারণ, ঘাসের আবরণ ভূমিক্ষয় রোধ করে। কাজেই ছোট ছোট: 
আগাছা TART না তুলে কান্তে বা ঘাসকাটা তলোয়ারের সাহায্যে কেটে: 
দমিয়ে রাখা উচিত। কিন্ত গাছের গোড়ায় অস্তত ৩০ সেমি. ব্যাসমূক্ত জায়গা 
একেবারে আগাছামুক্ত রাখা দরকার ( চিত্র--১০ )। বর্ষায় গোলাপ বাগানের 


চিত্র £ se বর্ষায় আগাছামুক্ত গাছের গোড়া 
(কেয়ারির বাকী অংশের ঘাস কেটে ছোট করে রাখা হয়েছে ) 


আগাছা যথেচ্ছ বাড়তে থাকলে জমিতে সারের ঘাটতি ঘটবে যা গোলাপের" 
পক্ষে খুব ক্ষতিকর ; বিশেষত বেলেমাটি অঞ্চলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত 
গাছের ডাল ছাটাইয়ের পর ভাইব্যাক রোগে আক্রান্ত হতে পারে | 

মরস্থমের শুরুতে গোটা বাগান কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঘাসসহ অন্যান্ 
আগাছা নির্মূল করা একান্তই দরকার । তারপর বাগানে সেচ দেওয়া শুরু 
করলেই পুনরায় কিছু কিছু আগাছা গজাতে we করবে। ওগুলি কিন্তু খুব 
ছোঁট ছোট অবস্থায় T$ বা নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেল! উচিত। জমির) 


en 


চেয়ে টবের মাটিকে আগাছামুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । কারণ, এমনিতেই 

“টবে আগাছা হয় কম, তারপর জমির মত এত বিভিন্ন প্রকার আগাছা টবে 
জন্মায় না। টবের আগাছা দেখামাত্রই তুলে ফেলতে হয় তা যে ঝতুতেই হোক 
না কেন। 


এল! দণমন-_ যে জংলী গোলাপের উপর জাতগোলাপের কলম করা হয় 
তাকে এল! বল! হয় । কলমের সব্ধিস্থলের নিচ থেকে শেকড় পর্যন্ত এই অংশ 
থেকে MTA AST বুঝতে হবে তা এলার ভাল। এছাড়া এলাকে coal 
যাঁবে তাঁর বাড়ার ধরন, চেহারা ও পাতার রূপ দেখে | এলা বাড়ে খুব GS | 
দেখতে হবে ছড়ির মত শাখাহীন Fel; ডগা খুব স্থ চাল যাতে কোন ফুলের 
কুঁড়ি থাকবে না। যে সব এলায় শিগগির ফুল ফুটে তার ফুল দেখে চেনা 
যাবে যে সেটি এলা। এমন wats একটি প্রজাতি হল, এডওয়ার্ড বোজ। 
আজকাল এল! হিসেবে এর ব্যবহার কমে গিয়েছে | গোলাপ জল বা আতর 
তৈরির জন্য প্রধানত এর চাষ হয় উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে। এর Eu 
বসরাই গোলাপের মত গোলাপী রঙের ও খুব স্থগন্ধি। 
ভারতে ছুটি প্রজাতির জংলী গোলাপ এল! হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
Il তাদের একটি হল-__রোজা মাল্টিফ্লোরা, অন্তটি-__বোডা অডরাটা। 
সাধারণ মাল্টক্লোরায় যথেষ্ট কাটা! থাকে, কিন্তু ওর কাটাহীন প্রজাতিতে 
একেবারে কাটা নাই। সাধারণ মালটিক্লৌরাকে সহজে চেনা যাবে তাঁর 
"পাতার বোটার গোড়ায় একজোড়া তীক্ষ কাটা দেখে। অডরাটায় কাটা! 
বেশ কম, পাতা! নীলচে সবুজ ও UL, কিন্ত মালটিফ্লোরার পাত! খসখসে ও 
WIS সবুজ। দুটোরই পাতায় সাতটি পত্রক থাকে, DRAIS এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
দেখে গোলাপ থেকে এলাকে সহজে চিনতে পারা যায়। গাছের গোড়া 
“থেকে গঞ্জিয়ে ছড়ির মত লম্বা ও স্থ চাল ডগায় ফুলের কুঁড়ি না এলেই সন্দেহ 
করতে হবে এটি বুঝি এলার শাখা। তারপর অন্তান্য চরিত্রগুলি মিলিয়ে 
“নিশ্চিত হয়ে কাণ্ডের যেখান থেকে বেরিয়েছে ঠিক সেখান থেকেই শাখাটি 
কেটে বা ভেঙ্গে দিতে হবে I 
Ue মাটিতে এল! প্রচুর শাখা ছাড়ে। অতএব তা দিয়ে stare না 
পারলে গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। গাছ বয়োৰৃদ্ধির দরুন দুর্বল হয়ে পড়লে 
এলায় বেশি শাখা গজাতে থাকে। তখন ওঁ শাখার কোন একটিতে 
“গোলাপের চোখ বদিয়ে পুনরায় নতুন কলম তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। 


৫৮ 


এভাবে অনেকে একটি এলার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পৃথক পৃথক প্রজাতির চোখ 
বসিয়ে মাল্টি ষ্ট্যানডার্ড (multi standard) গোলাপ তৈরি করেন। 
নতুন করিয়েদের প্রথম অবস্থার এলার শাখা চেনা একটু কষ্টকর হতে 
পারে। কিন্ত পুঙ্বান্থপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করলে কিছুদিনের মধ্যে তা আয়ত্তে 
এসে যাবে। 


ঝরাফুলের ডাল ছাটাই-_মরন্থমের প্রধান ডাল ছাটাই ছাড়াও মাঝেমধ্যে 
গোলাপের কিছু কিছু ডাল বা ডগ! ছাটতে হয়। ফুল ফুটে পাপড়ি ঝরে যাবার 
পরই ফুলের cibis ডালের wits কিছুটা ছেটে দিতে হয়। তবে যেটুকু 
কাটতে হবে তাতে দু-তিনটির বেশি পাব থাকা উচিত নয়। এবং কাটার 
স্থান হবে একটি পাতার ঠিক এক পেন্টিমিটার উপরে । এতে গাছের নতুন 
শাখা গজিয়ে পুনরায় শিগগির কুড়ি দেখা দেয়। তবে বীজের জন্য ফল 
. পাওয়ার আশ! থাকলে এ ধরনের ডগা কাটা বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে 
- ফল না ধরে যদি ফুলের বৌটা শুকোতে থাকে তখনই ডগা ছেঁটে দেওয়া 
উচিত। এছাড়া রোগ পোকার আক্রমণে কোন ভাল যদি শুকিয়ে যায় বা 
স্বাভাবিক ডাল ছাড়ার ক্ষমতা হারায় তা কেটে ঝাড় থেকে বাদ দেওয়া 
fes i 
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opa 


টবে গোলাপ 


টবে গোলাপ তৈরীর রেওয়াজ আজকাল খুব বেড়েছে, কারণ এর fani 
অনেক। ঘনবসতির শিল্পাঞ্চল বা শহর এলাকায় মাটিতে বাগান করার মত 
প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাদের উপর, খোল! 
বারান্দায় কিংবা উঠোনের সামান্য চাতালে টব রেখে শহবাঁঞ্চলের অধিকাংশ, 
লোক ফুল করছেন। রোগ, পোকা, চরম আবহাওয়!, আগাছা, ভূমিক্ষয়, চুরি 
ৰ! গকু-ছাগলের উপদ্রব থেকে গোলীপকে সহজে রক্ষা করার উপায় হিসেবে” 
অনেকে জমির চেয়ে টবে গোলাপ করতে পছন্দ করেন। 
প্রদর্শনীতে ফুলসহ গাছের প্রতিযোগীতা, বিক্রি বা বিনিময়ের কথা চিন্তা 
কবলে টবে গোলাপ অবশ্যকরণীয় বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া বাড়ী কিংবা 
কর্মস্থল পরিবর্তনের সময় অন্যান্য গৃহস্থালীর সামগ্রীর মতো টবের গোঁলাপও- 
সঙ্গে চলে যাবে । কোন দিক থেকে এতে অন্থুবিধা যে নাই তা নয়। জমির 
গোলাপের চেয়ে টবের গোলাপকে লক্ষ্য নজর দিতে হয় বেশী। বর্ধাধতু 
ছাড়া বাকী সময় প্রত্যহ জল দিতে হয় টবের গাছে। একারণে বাড়ীস্থদ্ধ 
লোক এমনকি ছু-একদিনের জন্য বাইরে গেলেও টবের গাছে জল দেওয়ার 
বিশেষ কোন ব্যবস্থা করে যেতে হয়। 
দশ লিটার জল ধরবে এমন আয়তনের পোড়ামাটির টব গোলাপের পক্ষে 

উপযুক্ত। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট fex] বড় টবেও গোলাপ হতে পাঁরে। 
টবের আকুতিও বিভিন্ন প্রকারের হতে পাবে । গামলা, গ্রাস কিংবা এ দুয়ের 
মাঝামাঝি হবে এমন আকৃতির টব সাধারণত দেখা যায়। agal গোলাপ 
টব খুব সুন্দর দেখায়, তাই অনেকের কাছে এ ধরণের টব খুব পছন্দসই | 
ইউরোপের মত এদেশে কাঠের ভ্যাট টব হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করা 
হয়না। তার প্রধান কারণ মনে হয়, সিডার বা Gets কাঠ qb দীর্ঘকাল 
জলের সংস্পর্শে থেকেও পচে না বা উইয়ে খায় AT | ভারতের জঙ্গলে তা জন্মায় 
না। এদেশে সেগুন কাঠের ভ্যাট শিল্পে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যের পাত্র 
হিসেবে ব্যবহার কর! হয়। গোলাপের জন্য এমন ভ্যাট ব্যবহার কর! 
চলবে। আলকাতরার পৌচ লাগিয়ে নিলে ওগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে 
পারে। পোলিলেন a চীনামাটির টবেও গোলাপ লাগানো ag) fae 


৬০ 


এর অধিক দামের জন্য তা কেবল বিভ্তবানের সৌখীন সামগ্রী হিসেবে দেখা 
xpi আজকাল বাঁজারে গ্রাস রিনফোর্সড পলিয়ে্টার টব পাওয়! যাচ্ছে। 
অত্যধিক দামের দরুন এটিও সৌখীন দ্রব্যের অন্যতম। ৩০ সেমি ব্যাস ও 
২৩ সেমি উচ্চ এমন একটি টবের বর্তমান মৃল্য দু শত পঁচিশ টাকা। ভাল 
পোড়ামাটির টবও এদেশে ua বলা যেতে পারে। সাধারণত পরিবহনের 
অন্ুবিধার জন্য অতিদূর থেকে টব আমদানি কর] সম্ভব হয় না। তবে জল- 
পথে সহজে ও সন্তায় মাটির টব দুরের বাজারে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। 
এখানে কুমোরের চাকায় মাটির টব তৈরী zal এতে কারিগরের হাতের 
ভূমিকা প্রধান। তাই কোন নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের শত শত ষ্্যানভার্ড 
পট তৈরী করা সম্ভব হয় না। উন্নত দেশগুলিতে উন্নত যান্ত্রিক উপায়ে 
''জিগার»-এর সাহাষ্যে সহজে একই আকার ও আয়তনের প্রয়োজনমত প্রচুর 
টব তৈরী করা হয়। ভারতে এখনও জিগার-এর প্রচলন হয়নি। 
যেমন টব হোক না কেন তার তলার জলনিকাশী ছিদ্র অবশ্য থাকা চাই। 
জমি থেকে অন্তত ২ সেমি উপরে রাখার জন্য টবের তলায় ( যে অংশ জমির 
সংস্পর্শে থাকে ) তিনটি গুটি বা ব্লক লাগানো gata সাধারণ টবে এমন 
গুটি লাগানে থাকে ন1। কাঁজেই গুটিহীন টবকে জমি থেকে একটু UC 
রাখার জন্য ১ Xo" Xe" মাপের ছু টুকরো! কাঠ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
sofa সাহায্যে টবের তলা জমি থেকে উপরে রাখলে জলনিকাশের স্থবিধাও 
টবের মাটির মধ্যে বাত্যায়নের পক্ষে অনুকূল অবস্থার a? হয়। তাছাড়া 
কেঁচো, উই «| ঘুরঘুরে পোক! সহজে জমি থেকে টবের মধ্যে ঢুকতে পারে 
.না। গোলাপের টবকে রাখতে হবে ইট বা মিমেন্ট দিয়ে বাধান চাতালের 
উপর, ত! নাহলে বর্ষায় মাটি ভিজে গেলে মাঁটিভন্তি ভারী টব খন ক্রমশ নরম 
মাটির ভিতর গেড়ে যেতে থাকে তখন জলনিকাশী fex দিয়ে মাটি উপর 
দিকে উঠতে গিয়ে fux? বন্ধ করে দেয়। কাজেই জলনিকাশী ছিন্রটি 
সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে (চিত্র_১১)। অনেকে 
গোলাপের জন্য সিমেন্টের টব ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এ ধরণের টব 
অত্যন্ত ভারী বলে প্রয়োৌজনবোধে এগুলিকে এদিক-ওদিক নাড়া বেশ কষ্টকর I 
তাছাড়া মাটি কিংবা কাঠের টবের মত সিমেণ্ট বা চীনামাটির টবের গা দিয়ে 
জল বাষ্পাকারে বের হতে পারে না। যদিও কার্যত এতে জলের অপচয় বন্ধ 
.wa, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এভাবে জল বের হয়ে টবের মাটির স্বাস্থা রক্ষা করতে 
এপাহায্য করে। তাই যারা মাটি কিংবা! কাঠের টবের গায়ে পেন্ট লাগিয়ে 


৬১ 


চিত্র £ ১১ টবের লম্বচ্ছেদের সাহায্যে ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে 

TTI করতে চান তাদের এখন থেকে একাঁজে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। অবশ্ঠ - 
যে রঙে তেল বা এজাতীয় দ্রব্য থাকে না তেমন রঙের ব্যবহারে বাধা নাই। 
যেমন, তিন Sit রেড অক্সাইড ও একভাগ চুন মিশিয়ে পোড়া মাটির টবকে 
36 করা যায়। 

টবের জন্য সারমাটির মিশ্রণ তৈরী করতে হবে সাবধানে। এজন্য যেকোন 
মাটি ব্যবহার করার স্ুশারিশ করা যায় না। ঘন গাছের তলার মাটি বেশ 
উর্বর। ভারি মাটির চেয়ে দো-অশশ মাটি অপেক্ষাকৃত ভাল। আগে টবে - 
ব্যবহার করা হয়েছে এমন মাটি পুনরায় ব্যবহার না করাই ভাল। এটেল 
মাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হলে ওতে মাটির সমপরিমাণ গোবর সার বা” 


৬২ 


seas মিশিয়ে নিতে হবে । দো-আশ ও dsl মাটির বেলায় যথাক্রমে 
উ ও ই ও সার মিশাতে হবে । নিচে কয়েকটি সার-মাটির মিশ্রণ দেওয়া হলঃ 


এক নম্বর মিশ্রণ 
দশটি ৩০ সেমি টবের জন্য 

মাটি "m = ৬৫ লিটার 
পাতা সার — i ১৫ লিটার 

শিং ও খুরকুচি M ২ ১ কিলো 
হাড়গুড়ো - - — ২৫০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ -- = = ১০০১ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট = — — toy 
কলিচুন (পড়ো) 9০922 


প্রথমে মাটির সঙ্গে কলিচুন মিশিয়ে ভেজা ভেজা অবস্থায় প্রায় একমাস 


কাল গাঁদা করে রাখতে হবে । তাঁরপর উল্লিখিত সাঁরগুলি এ মাটিতে মিশিয়ে: 
গাছ লাগাবার জন্য টবে ব্যবহার করা চলবে | 


বিকল্প 

দো-আঁশ মাটি SoS = ৬৫ লিটার 
গোবর atalani ১২৯, = ২৩7১ 

খোলগু ডো = = ১ কিলে 
BATT ফমফেট SS ২৮ ৩০০ গ্রাম 
কাঠের ছাই - - — ১৫০ ১ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট _ = — ৫০ ৪ 
কলিচুন (গুঁড়ো) — — — SOOM, 


মাটিতে প্রথমে কলিচুন মিশিয়ে একমাস কাল ফেলে রাখতে হবে। তারপর 


cae cei মিশিয়ে আর্দ্র অবস্থায় আরও তিন sete গাঁদা করে রাখা 
দরকার। পরে বাকী অন্তান্ত সাঁর মিশিয়ে টবে চার! লাগাঁবার জন্য ব্যবহার 


করা চলবে। : 
দু নম্বর 
ভারি মাটি (এটেল) — — = ৫৫ লিটার 
গোবর সার/কম্পোস্ট mi E nes 2955 


পাতা সার ঈদ Be CMS 
“hse 


“শিং ও খুরকুচি এল > কিলো 


BS wl cma as, | Dn ১727 
সালফেট অব পটাঁশ <n ৭ ২15) 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট cru: Scr COD 
কলিচুন (গুড়ো ) oe n ODD 
(সার মেশানোর পদ্ধতি একনম্বর মিশ্রণের মত। ) 
বিকল্প 
“ভারি মাটি ( এটেল ) টে Urt PS ৬০ লিটার 

গোবর সার|কম্পোস্ট Sas = Ro 
এখালগু'ড়ো SSS > কিলো 
» “সুপার ফসফেট SoS cm ৩০০ গ্রাম 
কাঠের ছাই ০:45 ৪ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট M t ৫০ ১১ 
কলিচুন (গুড়ো ) নল see, 
(সার মিশানোর পদ্ধতি একনম্বর মিশ্রণের বিকল্পের মত। ) 
তিন নম্বর 
vifa মাটি ( লবনাক্ত ও ক্ষারীয়) — — ৬৫ লিটার 
গোবর সার|কম্পোন্ট — = — xR 
পাতা সার Tm = = ৫ লিটার 
“শিং ও খুরকুচি = = S > feci 
ated tel — = — ২৫০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = — — ১০০ ১১ 
p -আমোনিয়াম সালফেট — — Mr A 
farata = — 


a Eos 

(মাটি বেশ Stele ঝুরঝুরে করে নিয়ে জিপসাম ভালভাবে মিশিয়ে 
ag সপ্তাহ গাদা করে রাখতে হবে। তারপর অন্যান্ত উপাদান Gia বে 
ব্যবহার চলবে | ) 


বিকল্প 
ভারি মাটি (লবনাক্ত emm) — 
গোবর ata] কম্পোস্ট: — — — ২০ লিটার 


vs 


অরস্থমের শুরুতে বেশি শুকিয়ে নেওয়ার vasis) আগেই বলা হয়েছে, 


ভাপান-সারের স্থান করে দেওয়ার জন্য কেয়ারির মাটি খুঁড়ে কিছু মাটি (১০- 
১৫ সেমি. গভীর করে) বের করে কেয়ারির পাশের পথে তুলে দেওয়া উচিত। 
চাপান-সারের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যা প্রয়োগ করলে কেয়ারি তার 
পাশের পথ থেকে অন্তত ৫ সেমি. গভীর থাকবে । ওই খালি অংশটুকু সেচ 
দেওয়ার কাজে সহায়ক হবে। 

গোলাপে মরস্থমের প্রথম চাঁপান-সাঁরে গোবর সার বা কম্পোস্ট সারের 


“পরিমাণ থাকবে যথেষ্ট । নিচে কয়েকটি চাপান-সারের মিশ্রণ দেওয়! হলো। 


যে কোন একটি মিশ্রণ দশটি গাঁছের জন্য 


এক নম্বর 
গোবর সাঁর/কম্পোস্ট সার — ১২ বালতি (দশ 
লিটার মাপের ) 
গুঁড়ে। নিম খোল — 2 কিলো 
zip atel — ৫০০ গ্রাম 
কাঠের ছাই = ৫০০ গ্রাম 
( বিশ্লেষণ £ এন্‌-পি-কে ২০-১০-১০ ) 
দু নম্বর 
গোবর সাঝ|কম্পোস্ট দার — ১২ বালতি 
গুড়ো সরষে খোল Ex ১ fam 
'হাড়গুড়ো — ৫০০ গ্রাম 
শিং ও খুর কুচি = ৫০০ গ্রাম 
“সালফেট অব পটাশ = ২০০ গ্রাম 
(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ২০-১০-১০ )* 
- তিন নম্বর 
গোবর সাগ!কম্পোস্ট সার = ১২ বালতি 
ইউরিয়া — ২২৫ গ্রাম 
সুপার ফসফেট = ৬২৫ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ — ২০* গ্রাম 


(বিশ্লেষণ £ এন্‌-পি-কে ২০-১০-১০ ) 
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গোবর সার|কম্পোস্ট সার = ১২ বালভি 
গুড়ো সরষে খোল. ae SRG 
ইউরিয়া = eae 
স্থপার BACT — ৬২৫ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ ৯ ঘটত E 
(রিশ্লেষ্ণ £ এন-পি-কে ২০-১০-১০ ) 
পাঁচ নম্বর 

গোঁবর সাঁর/|কস্পোস্ট সার = ১২ বালতি 
স্টেরাসিল/ব্যালীসিল — © কিলো 


(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৭ : ১০ :৫) 

উপরের যে কোন একটি মিশ্রণ স্থবিধামত দশটি গাছে ব্যবহার করা 
যাবে। এ-সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মরস্থমে প্রথম চাপান-' 
সার প্রয়োগের সঙ্গে গোলাপের ভাল ছটা বা e fà: (pruning) জড়িত 
আছে। ডাল ছাটার ঠিক পরেই pup চাপান-দার প্রয়োগ করা oq, 
সাধারণত চাপান-সার প্রয়োগ করা হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেচ দেওয়া হয় না। 
ভালে নতুন চোখ গজাতে শুরু করলেই সেচ দেওয়া শুরু করা হয়। কিন্তু 
বেলে মাটিতে সার দেবার ঠিক পরেই সেচ দিতে হয়। সার মিশ্রণে খোল ও 
অন্যান্য বাঁমায়নিক দ্রব্য. যুক্ত হলে চাপান-সার প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই 
সেচ Cines] একান্ত দরকার | 

চাপান-সারে সাধারণত ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালপিয়াম, আয়রন ও অন্যান্য 
SAD যোগ করা হয় না। পরে ওগুলির কোন একটির অভাব যদি প্রকট 
হয়, তখনই তা দূর করার চেষ্টা করা হয় তরল কিংবা গাতা-সারের মাধ্যমে | 


তরল সার_-তরল সার গাছ থেকে অতি তাড়াতাড়ি খান্ত নিতে পারে | 
মর্মে মায়ের অভাব লক্ষ্য করলে বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অভাব হতে 
পারে তা নিশ্চিত হয়ে তরল সার প্রয়োগ করা হয়। তরল সারের Ds 
স্থির করতে হয় পরিপূরক ats যোগান দেওয়ার ভিত্তিতে | উর 
প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন, কারণ মাটিতে এ সার বেশিদিন যথেষ্ট পরিমাণে 


থাকে না। কাজেই মরস্থমের গাছের মোট নাইট্রোজেন চাহিদা কয়েকটি 


৫০ 


ভাগে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে সার প্রয়োগের দ্বারা তা পূরণ করতে হবে। 
ফসকেট ও পটাশ সার মাটি থেকে সহজে নষ্ট হয় না। তাই প্রত্যেক ক্ষেপে 
তরল সার ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। তবে মরক্থমের 
প্রথম দেওয়া চাপান-সারে ফসফেট ও পটাশ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা 
না হলে পরবর্তীকালে তরল সারে ওগুলি যোগ করতে হবে। ম্যাগনেমিয়ামের 
অভাব দুর করার জন্য তরল সারে অতি অল্পমাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 
ব্যবহার করলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়। যেহেতু তরল সারের প্রধান 
উপাদান নাইট্রোজেন তাই ওতে জৈব ও রাসায়নিক রূপে নাইট্রোজেন ব্যবহার 
কর হয়। নিচে কয়েকটি তরল সারের মিশ্রণ উল্লেখ করা হলো। প্রয়োজন 
ও স্ৃবিধামতো যে কোন একটি বাবহার করতে হবে। 


এক নম্বর 
সরষে খোল — ২০০ গ্রাম 
ক্যানসার (ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম নাইট্রেট ) nw 
য্যাগনোসিয়াম মালফেট — Hh EE 
"m x: ১০ লিটার 
(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৬-১-০ ) 
দু নম্বর 
সরষে খোল ae বোখারী 
ইউরিয়া £ dis 
সালফেট অব পটাঁশ = তা 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট = EMI 
g = ১০ লিটার 
(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ৬-১-৩ ) 
তিন নম্বর 
সরষে খোল ৯ ২০০ গ্রাম 
ডাই আযামোনিয়াম ফসফেট. — ২০* গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = Ss Cans 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট — ১০ গ্রাম 
Eis = ১০ গ্রাম 


(বিশ্লেষণ s এন-পি=কে ৩-৫-১) 


"n 


চার নম্বর 


ভাই আযমোনিয়াম ফসফেট — ১০০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = ২০ গ্রাম 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট = ১০ গ্রাম 
জল = ১* লিটার 


(বিশ্লেষণ £ এন-পি-কে ২-৫-১) 


মিশ্রণ তৈরি ও প্রয়োগবিধি এক থেকে তিন নম্বর মিশ্রণে খোল 
ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমে পাচ লিটার জলে খোল ভিজিয়ে 
পচানোর জন্য আট থেকে দশ দিন রাখতে হবে। ক্যালসিয়াম আ্যামোনিয়াম 
নাইট্রেট বা ডাই আযামোনিস়াম ফসফেটকে ৮-১০ ঘণ্টা এক লিটার জলে 
ভিজিয়ে অন্যান্য উপাদান সহ তরল খোলের সঙ্গে মেশাতে হবে। শেষমেস্‌ 
দশ লিটার তরল সার তৈরি করতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় জল যৌগ করতে হবে। 
এরূপে তরল সার তৈরি হলো। এই দশ লিটার তরল সার প্রতি গাছে 
১:২ লিটার হারে প্রয়োগ করা চপে। তরল সার প্রয়োগ করার সময় বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাটি যেন শুকনো! অবস্থায় AL থাকে । প্রয়োজনে 
গাছে জল দিয়ে তরল সার প্রগ্নোগ করতে হবে। সাধারণত RIA দু-তিন 
সপ্তাহ অন্তর সার প্রয়োগ করা হয়। টবের গাছে অতিরিক্ত গরমের সমর 
ছাড়া সারা বছরই তরল সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন | 


পাতার সার-_-পাতা দিয়েও গোলাপকে খাওয়ানো যায়। মাটির 
নানারকম জটিল বিক্রিয়ার ফলে যে সব খান্ত উপাদান জমিতে থাকা সত্বেও 
গাছ গ্রহণ করতে পারে না এ পদ্ধতিতে গাছের সে অভাব সহজে পূরণ করা 
ASII এ-জাতীয় উপাদানের মধ্যে TS অণুখাগ্ভকেই ধরা হয়। কারণ, 
গাছের কোন কোন adioa অভাব দেখা দিলে ওই জাতীয় উপাদান 
মাটিতে প্রয়োগ করেও প্রায়শই অভাব মিটানে। সম্ভব হয় না। কিন্তু তা 
পাতার প্রয়োগ করে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সফল পাওয়া ata | শুধু অণুখাদ্ 
কেন প্রধান খাগ্য-উপাদানগুপিও পরিপূরক খাগ্ হিসেবে পাতার মাধ্যমে 
যোগান দেওয়া যায়। তবে মনে রাখা দরকার যে অণুখান্য ও প্রধান খাগ্ি- 
সমূহের জন্য পৃথক পৃথক মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। এযাবৎ যে সব 
FATT জানা গেছে বা বাজারে যে নব প্রপ্রাইটারী প্রডাক্ট পাতার সার 
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হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা হয় অণুখাদ্য বা প্রধান খান্তের জন্য । ছটির একত্রে 
মিশ্রণ নয়। ব্যবহার করার সময়ও দু প্রকার ate একসঙ্গে মিশিয়ে 
নেওয়া নিষেধ | 

নিচে কয়েকটি সারের মিশ্রণ দেওয়া হল যেগুলি পাতার সার হিসেকে) 
ব্যবহার করা যায়। 


এক নম্বর মিশ্রণ 

(প্রধান খাছ্যের জন্য ) 
ইউরিয়া 1 ১০ গ্রাম 
ডাই-আযামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ১* গ্রাম 
ডাই-পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ১৭ গ্রাম 

দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে EG | 
দু নম্বর মিশ্রণ 

-( প্রধান খাদ্যের জন্য ) 
পটাসিয়াম নাইট্রেট ১২ গ্রাম 
আমোনিয়াম ফসফেট ১২ গ্রাম 


দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। 
তিন ন্থর মিশ্রণ 


( অণুখাছ্যের জন্য ) 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট * ৮ গ্রাম 
ম্যাঙ্গানীজ সালফেট ৬ গ্রাম 
cest সালফেট ৪ গ্রাম 
বোরাক্স ২ গ্রাম 


দশ লিটার জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। 
যে কোন পাতার সার ব্যবহার করা হোক না কেন তা ভাল Cei 
WOES সাহায্যে শীতকালে আলো-ঝলমলে দিনে করতে হবে। 
স্প্রে যাতে সারা পাতায় ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর জন্য ষ্রেডার 
(Spreader) হিসেবে তরল সাবান লিটার প্রতি gaia হারে মিশিয়ে 
নেওয়ার সথপাঁরিশ করা হয়। 
পাতার উপরে ও নিচে দু-দিকেই cep করতে পারলে সার খুব 
"ভালভাবে কাজে লাগে। মনে রাখতে হবে, SANIT শপ ঘন ঘন করা 
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উচিত ax! প্রধান «itus স্প্রে দশদিন অন্তর ও SLING স্প্রে মাসে মাত্র 
একবার করা উচিত। 
বর্তমানে কিন্ত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে পাতার সার তৈরি করে 

নেওয়ার প্রয়াস একেবার কমে গিয়েছে । কারণ, এখন বাজারে নানারকম 
প্রপ্রাইটারী (Proprietary) মিশ্রণ পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে 
যে তাদের অধিকাংশই গোলাপে বেশ কার্ধকরী। নিচে এমন কয়েকটি 
প্রডাক্ট-এর নাম উল্লেখ করা হলোঃ 

জলদিগ্রো (Jaldigro) 

আযাগ্রোিন (Agromin) 

প্রান্টারিন (Plantarin) 

মালটিপ্লেক্ন (Multiplex) 

'সিকুয়েছ্রিন dta (Sequestrene Plus) 

ট্রেসেল (Trace!) 

বিপুল (Vipul) 


মালচিং_গোলাপ গাছের গোঁড়া সহজে শুকনো হতে না দেওয়ার জন্যাই 
মালচিং করতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি খড়কুটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে একবার 
সেচের পর অনেকদিন পর্যন্ত ভেজা রাখা যায় | মালচিংয়ের নিচে মাটিতে 
সুর্যের তাঁপ গরম বাতাস লাগতে না পারার দরুন সহজে সেখানকার জল 
শুকিয়ে যায় ন|। কাজেই সেচের জল ও এম বাচাতে কেয়ারিতে মালচিং 
অপরিহার্য । তা ছাড়া, মালচিং থাকার দরুন খাদ্বগ্রহণকাঁরী শেকড়গুচ্ছ 
মাটির একেবারে উপর স্তরে এসে যায়। আর এই উপর স্তরের মাটিতে বায়ু 
চলাচল বেশি হয় বলে ব্যাকটেরিয়া খুব সক্রিয়; ফলে এখান থেকে গাছ ate 
সংগ্রহ করতে পারে বেশি পরিমাণে (চিত্র-৯)। 

মালচিংয়ের দরুন কেয়ারিতে আগাছা হয় কম। এসব দিক বিচার করলে 
মালচিংয়ের প্রয়োজনীয়তা কম az | 

মালচিং দিতে খড়কুটা, শুকনো! uix, গোবর কিংবা কম্পোস্ট সার, কাল 
পলিথিন কাগজ প্রভৃতি GI ব্যবহার কর] হয়। প্রথমোক্ত দ্রব্য ছুটি ব্যবহার 
করতে হলে আগে তাদের অলউ্রিন মিশানো! জলে চুবিয়ে নেওয়া দরকার, 
নতুবা কেয়ারিতে উই, উইচিংড়। ও RRI পৌকার উপদ্রব বেড়ে যাঁবে। 
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চিত্রঃ > কেয়ারির লক্বচ্ছেদর 
ক-_মাল্চিং 


তাছাড়া মাঝে মাঝে ওই জাতীয় মালচিংয়ের উপর শতকরা দশ শক্তির 
গ্যামাত্রিন পাউডার ছিটানো দরকার | কম্পোস্ট বা গোবর সারের মালচিংয়েও 
উই লাগার সম্ভাবনা থাকে | কাজেই ব্যবহারের আগে এ জাতীয় সারে Galea 
পাউডার মিশানো উচিত 1 পলিথিনের. মালচিং বর্ষায় ও শীতে খুব ভাল কিন্তু 
অতিরিক্ত গরমে তা ব্যবহার না করাই ভাল। বর্ষায় পলিথিনের মালচিং 
ace আগাছামুক্ত রাখে | 


সেচ_গোলাপে সেচ বা জল দেওয়ার ব্যাপারে সমস্তা দেখা দেয় যে সব 
জায়গায় আছে যথেষ্ট জলের অভাব | আর যেখানে জল আছে ATS অধিক 
মাত্রায় সেচের ফলে প্রায়শই গাছ ভোগে পাওুরোগে | গাছের প্রয়োজন অন্থসারে 
সেচ দেওয়া দরকার । প্রধানত মাটির গ্রথন ও আবহাওয়ার ধরনের উপর 
সেচের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। জমিতে গাছের সবুজ অংশের পরিমাণ 
বাড়লে গাছের জল প্রয়োজন হয় বেশি | 

বাগানের মাটির জলধারণ ক্ষমতা যদি যথেষ্ট থাকে পর পর ছুটি সেচের 
মধ্য সময়ের ব্যবধান বাঁড়ে ; অর্থাৎ ঘনঘন সেচের দরকার হয় না। স্বাভাবিক 
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কারণে এটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি। বেলেমাটির জলধারণ ক্ষমতা 
একেবারে নাই বললেই চলে। কাজেই বেলেমাঁটির বাগানে সেচ লাগে 
বেশি। কৃত্রিম উপায়ে এ-মাঁটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মাটিতে 
যথেষ্ট পরিমাণে গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। কারণ, গোবর সারের 
জলধারণ ক্ষমতা কম নয়। On-w* মাটি এ দুয়ের মাঝামাঝি । গোলাপের 
জন্য এটেল মাটির বাগানে ১০-১৫ দিন অন্তর একবার সেচ দিতে হ্য়! 
বেলেমাটিতে দরকার হয় সপ্তাহে দুবার, caia মাটির জমিতে সেচ লাগে 
৭-১০ দিন অন্তর | 

উপরে ট্যাঙ্কে সঞ্চিত জল হৌন পাইপের সাহায্যে কিংবা জলের ঝারি 
ব্যবহার করে গোলাপে জল দিতে হয়। আধুনিক ব্যবস্থায় স্রিঙ্কলার-এর 
সাহায্যেও জল দেওয়া যেতে পারে। ড্রিপ ইরিগেশান (Drip irrigation) 
একটি আধুনিকতম সেচ-পদ্ধতি। কোন ‘কোন দেশে গোলাপের জন্তু এটি 
গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যে কোন উপায়ে জল দেওয়া হোক না কেন তুলদী 
গাছে প্রত্যহ অল্প অল্প জল দেওয়ার অভ্যাস যেন গোলাপের সেচে সম্প্রসারিত 
না হয়। সাধারণত পক্ষকাল অন্তর গোলাপ প্রাবন সেচ বা TiS ইবিগেশান 
(Blood irrigation) পছন্দ করে। অল্প পরিমাণ জল ঘন ঘন প্রয়োগ করে 
গোলাপে সুফল পাওয়া যায় না। প্রয়োজন.মত মাঝে মাঝে কেয়ারি চুবিয়ে 


জল দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু টবের গোলাপে আকাশের জল বন্ধ হলেই 
প্রায় প্রত্যহ জল দেওয়া প্রয়োজন zs | 


নিড়ান-__গোলাঁপ বাগাঁনকে আগাছামুক্ত রাখতে নিড়াঁনর প্রয়োজন | 
আগাছা বাগানকে শুধু অপরিষ্কার করে না, গাছের সঙ্গে সার ও সেচের জলের 
অংশীদার হয়। হাঙ্কাযাটি থেকে আগাছা সহজে তুলে ফেলা যাঁয়। কিন্তু 
ভারি মাটির বেলায় এ কাজটি তত সহজ az | উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় gá ও. 
যুথ! বা 'নাটগ্রাস” এটেল মাটি থেকে একেবারে দুর করা কঠিন। কারণ, 
ওদের ওপরের অংশ কেটে ফেলে দিলেও মাটির মধ্যে মূল থেকে পুনরায় 
গজিয়ে ওঠে। আজকাল বাগানে অনেক আগাছা-মারা ওষুধ এসেছে | 
$ ওষুধগুলির এক-একটি বিশেষ একপ্রকার আগাছাকে মেরে ফেলতে অক্ষম, 
কোন একটি ওষুধের দ্বারা নানাপ্রকাঁর আগাছা মারা awa নয়। 
কাজেই এগুলি গোলাপ বাগানের eg জনপ্রিয় হতে পারছে না। 


পক্ষান্তরে বর্ষায় কিংবা শীতে সবসময়ের জন্য কাল পলিথিনের চাদর: 
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দিয়ে জমি ঢেকে বাগানের আগাছা যথেষ্ট কমানো যায়। কারণ, পলিথিনের" 
ভিতর দিয়ে সর্ষের আলো ঢুকতে পারে না বলে ঢাকা দেওয়া আগাছা কয়েক" 
দিনের মধ্যে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে । দু সপ্তাহ কাল ঢাকা থাকলে অনেক আগাছা: 
মরে যাবে ও যেগুলি তখনও প্রাণে টিকে থাকবে ঢাকা সরিয়ে নেওয়ার পরও: 
তাড়াতাড়ি সতেজ হয়ে উঠতে পারে না। এছাড়া কার্যত যা করা ex 
তা হল, কোন কিছুর সাহায্যে আগাছা নিড়ান। কোদাল, খুরপি, we 
প্রভৃতির সাহায্যে মূলসহ আগাছা তুলে ফেলা যায় । বল! বাহুল্য, বর্ধায় আগাছা 
জন্মায় অত্যন্ত বেশি, আর ওঁ সময় জমিকে একেবারে আগাছামুক্ত রাখা 
উচিত নয়। কারণ, ঘাসের আবরণ ভূমিক্ষয় রোধ করে। কাজেই ছোট ছোট 
আগাছা মূলপহ না তুলে কাস্তে বা ঘাসকাটা| তলোয়ারের সাহায্যে কেটে: 
দমিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু গাছের গোড়ায় অস্তত ৩০ সেমি. ব্যাসমুক্ত জায়গা 
একেবারে আগাছামুক্ত রাখা দরকার ( চিত্র--১০ )। বর্ষায় গোলাপ বাগানের 


fox: ১০ বর্ষায় আগাছামুক্ত গাছের গোড়। 

(কেয়ারির বাকী অংশের ঘাস কেটে ছোট করে রাখা হয়েছে ) 
আগাছা. যথেচ্ছ বাড়তে থাকলে জমিতে সারের ঘাটতি ঘটবে যা গোলাপের” 
পক্ষে খুব ক্ষতিকর ; বিশেষত বেলেমাটি অঞ্চলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত 
গাছের ভাল ছাটাইয়ের পর ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 

মরহৃমের শুরুতে গোটা বাগান কোদাল দিয়ে কুপিয়ে, ঘাসসহ অন্যান্' 
আগাছা নিৰ্মূল করা একান্তই দরকার । তারপর বাগানে সেচ দেওয়া শুরু 
করলেই পুনরায় কিছু কিছু আগাছা গজাতে শুরু করবে ।-ওগুলি কিন্ত খুব 
ছোট ছোট অবস্থায় ফর্ক বা নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেল! উচিত। জমির- 
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চেয়ে টবের মাটিকে আগাছামুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ p কারণ, এমনিতেই 
উবে আগাছা হয় কম, তারপর জমির মত এত বিভিন্ন প্রকার আগাছা টবে 


জন্মায় না। টবের আগাছা দেখামাত্রই তুলে ফেলতে হয় তা যে খতুতেই হোক 
নাকেন। = 


GN দমন_যে জংলী গোলাপের উপর জাতগোলীপের কলম করা হয় 
তাকে এলা বল! হয় । কলমের সব্ষিস্থলের নিচ থেকে শেকড় পর্যন্ত এই অংশ 
থেকে শাখা গজালে বুঝতে হবে তা এলার GA এছাড়া এলাকে চেন] 
যাবে তাঁর বাঁড়ার ধরন, চেহারা ও পাতার রূপ দেখে | এল! বাড়ে খুব wes | 
দেখতে হবে ছড়ির মত শাখাহীন লঙ্কা 3 ডগা খুব স্থচাল যাতে কোন ফুলের 
কুঁড়ি থাকবে না। যে সব এলায় শিগগির ফুল ফুটে তার ফুল দেখে চেন]. 
যাবে যে সেটি এলা। এমন এলার একটি প্রজাতি হল, এডওয়ার্ড cata 
আজকাল এল! হিসেবে এর ব্যবহার কমে গিয়েছে | গোলাপ জল বা আতর 
তৈরির জন্য প্রধানত এর চাষ হয় উত্তরপ্রদেশ ও বাঁজস্থানে। এর ফুল 
বসরাই গোলাপের মত গোলাপী রঙের ও খুব সুগন্ধি। 

ভারতে দুটি প্রজাতির জংলী গোলাপ এলা হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
RAL তাদের একটি হল-_রোজা মাল্টিফলোরা, অন্থটি__বোঁড1 অডরাটা k 
সাধারণ মাল্টক্লোরায় যথেষ্ট কাট! থাকে, কিন্তু ওর কাটাহীন প্রজাতিতে 
একেবারে কাটা নাই। সাধারণ মালটিফ্রোরাকে সহজে চেনা যাবে. তার 
পাতার বোটার গোড়ায় একজোড়া তীক্ষ কাটা দেখে। অডবাটায় কাটা 
বেশ কম, পাতা নীলচে সবুজ ও মণ, কিন্তু মালটিক্লোরার পাতা খসখসে ও 
হাকা সবুজ। ছুটোরই পাতায় সাতটি পত্রক থাকে, চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
দেখে গোলাপ থেকে এলাকে সহজে চিনতে পারা যায়। গাছের গোড়া 
থেকে গলিয়ে ছড়ির মত লম্বা ও স্থ'চাল ডগায় ফুলের কুঁড়ি না এলেই দন্দেহ 
করতে হবে এটি বুঝি এলার শাখা। তারপর অগ্ঠান্ত চরিত্রগুলি মিলিয়ে 
“নিশ্চিত হয়ে কাণ্ডের যেখান থেকে বেরিয়েছে ঠিক সেখান থেকেই শাখাটি 
কেটে বা ভেঙ্গে দিতে হবে 1 


হাক্কা মাটিতে এলা প্রচুর শাখা ছাড়ে। অতএব তা rfa রাখতে না 
পারলে গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। গাছ বয়োৰৃদ্ধির দরুন দুর্বল হয়ে পড়লে 
এলায় বেশি শাখা গজাতে থাকে। তখন ও শাখার কোন একটিতে 


গোলাপের চোখ বসিয়ে পুনরায় নতুন কলম তৈরি করে নে ওয়া যেতে পারে) 
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এভাবে অনেকে একটি এলার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পৃথক পৃথক প্রজাতির চোখ 
বসিয়ে মাল্টি ষ্ট্যানডার্ড (multi standard) গোলাপ তৈরি করেন। 

নতুন করিয়েদের প্রথম অবস্থায় এলার শাখা চেনা একটু কষ্টকর হতে 
পারে। কিন্তু পুঙ্থাস্থপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করলে কিছুদিনের মধ্যে তা আয়ত্তে 
এসে যাবে। 

ঝরাফুলের ডাল ছাটাই- মরহ্থযের প্রধান ডাল ছাটাই ছাড়াও মাঝেমধ্যে 
গোলাপের কিছু কিছু ডাল বা ডগা ছাটতে হয়। ফুল ফুটে পাপড়ি ঝরে যাবার 
পরই ফুলের. ডাটাসহ ডালের ডগার কিছুটা ছেটে দিতে হয়। তবে যেটুকু 
কাটতে হবে তাতে ছু-তিনটির বেশি পাব থাকা উচিত নয়। এবং কাটার 
স্থান হবে একটি পাতার ঠিক এক সেন্টিমিটার উপরে । এতে গাছের নতুন 
শাখা গজিয়ে পুনরায় শিগগির কুড়ি দেখা দেয়। তবে বীজের জন্য ফল 
পাওয়ার আশা থাকলে এ ধরনের OT) কাটা বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে 
ফল না ধরে যদি ফুলের বৌটা শুকোতে থাকে তখনই ডগা! ছেঁটে দেওয়া 
উচিত। এছাড়া রোগ পোকার আক্রমণে কোন ডাল যদি শুকিয়ে যায় বা 
গ্বাতাবিক ডাল ছাড়ার ক্ষমতা হারায় তা কেটে ঝাড় থেকে বাদ দেওয়া 
উচিত। 
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_ টবে গোলাপ 


টবে গোলাপ তৈরীর রেওয়াজ আজকাল খুব বেড়েছে, কাঁরণ এর afari” 
অনেক । ঘনবসতির শিল্পাঞ্চলে বা শহর এলাকায় মাটিতে বাগান করার মত 
প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাদের উপর, খোলা 
বারান্দায় কিংবা উঠোনের সামান্য চাতালে টব রেখে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ 
লোক ফুল করছেন। রোগ, পোকা, চরম আবহাওয়া, istius, ভূমিক্ষয়, চুরি” 
ৰা গরু-ছাগলের উপদ্রব থেকে গোলাপকে সহজে বক্ষা করার উপায় হিসেবে: 
অনেকে জমির চেয়ে টবে গোলাপ করতে পছন্দ করেন। 
প্রদর্শনীতে ফুলসহ গাছের প্রতিযোগীতা, বিক্রি বা বিনিময়ের কথা চিন্তা 
করলে টবে গোলাপ অবশ্যকবণীয় বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া বাড়ী কিংবা 
কর্মস্থল পরিবর্তনের সময় অন্যান্য গৃহস্থালীর সামগ্রীর মতো টবের গোঁলাপও 
সঙ্গে চলে যাবে । কোন দিক থেকে এতে অস্থবিধা যে নাই Slag) জমির 
গোলাপের চেয়ে টবের গোলাপকে লক্ষ্য নজর দিতে হয় বেশী। বর্ষাধতু 
ছাড়া বাকী সময় প্রত্যহ জল দিতে হয় টবের গাছে। একারণে বাড়ীস্থদ্ধ 
লোক এমনকি দু-একদিনের জন্য বাইরে গেলেও টবের গাছে জল দেওয়ার 
বিশেষ কোন ব্যবস্থা করে যেতে ZA | 
দশ লিটার জল ধরবে এমন আয়তনের পোড়ামাটির টব গোলাপের পক্ষে 

উপযুক্ত | তবে অপেক্ষাকৃত ছোট faa বড় টবেও গোলাপ হতে পাবে। 
টবের wishes বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। গামলা, ata কিংবা এ দুয়ের 
মাঝামাঝি হবে এমন আকৃতির টব সাধারণত দেখা যায়। হেক্‌দা গোলাপ 
টব খুব সুন্দর দেখায়, তাই অনেকের কাছে এ ধরণের টব 33 পছন্দসই ৷ 
ইউরোপের মত এদেশে কাঠের ভ্যাট টব হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করা 
হয় না। তার প্রধান কারণ মনে হয়, সিডার বা রেডউড কাঠ যা দীর্ঘকাল 
জলের সংস্পর্শে থেকেও পচে না বা উইয়ে খায় না। ভারতের জঙ্গলে তা জন্মায় 
না। এদেশে সেগুন কাঠের ভ্যাট শিল্পে নানারকম রাসায়নিক ভ্রব্যের পাত্র 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গোলাপের জন্য এমন ভ্যাট ব্যবহার করা 
চলবে। আলকাতরার পৌচ লাগিয়ে নিলে ওগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে 
পারে। পোগিলেন বা চীনামাটির টবেও গোলাপ aaa যায়। কিন্ত 
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এর অধিক দায়ের জন্য তা কেবল বিত্তবানের সৌধীন সামগ্রী হিসেবে দেখা 
-ঘাঁয়। আজকাল বাজারে গ্লাস রিনকোর্সড পলিয়েষ্টার টব পাওয়া যাচ্ছে। 
অত্যধিক দামের দরুন এটিও সৌখীন দ্রব্যের অন্যতম। ৩০ সেমি ব্যাস ও 
২5 সেমি উচ্চ এমন একটি টবের বর্তমান মূল্য দু শত পঁচিশ Pell ভাল 
পোড়ামাটির টবও এদেশে BAS বলা যেতে পারে। সাধারণত পরিবহনের 
-অস্গুবিধার জন্য অতিদূর থেকে টব আমদানি করা সম্ভব হয় না। তবে জল- 
পথে সহজে ও agia মাটির টব দুরের বাজারে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। 
এখানে কুমোরের চাকা মাটির Ba তৈরী হয়। এতে কারিগরের হাতের 
"ভূমিকা গ্রধান। তাই কোন নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের শত শত Dase’ 
পট তৈরী করা সম্ভব হয় all উন্নত দেশগুলিতে উন্নত যান্ত্রিক উপায়ে 
“জিগার”-এর সাহায্যে সহজে একই আকার ও আয়তনের প্রয়োজনমত প্রচুর 
টব তৈরী করা হয়। ভারতে এখনও জিগার-এর প্রচলন হয়নি। 
যেমন টব হোক ন! কেন তাঁর তলার জলনিকাশী ছিদ্র অবশ্য থাকা চাই। 
জমি থেকে অন্তত ২ cata উপরে রাখার জন্য টবের তলায় ( যে অংশ জমির 
সংস্পর্শে থাকে ) তিনটি গুটি বা ব্লক লাগানো cater | সাধারণ টবে এমন 
গুটি লাগানো থাকে ap) কাজেই গুটিহীন টবকে জমি থেকে একটু Chew 
aitia জন্য ১ ১১১৫৬" মাপের ছু টুকরো কাঠ ব্যবহার Fai যেতে পারে। 
গুটির সাহায্যে টবের তলা জমি থেকে উপরে রাখলে জলনিকাশের স্থবিধাও 
“টবের মাটির মধ্যে বাত্যায়নের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া 
কেঁচো, উই বা ঘুরঘুরে পোক! সহজে জমি থেকে টবের মধ্যে ঢুকতে পারে 
zii গোলাপের Pace রাখতে হবে E a সিমেণ্ট দিয়ে বাধান চাতালের 
উপর, তা নাহলে বর্ষায় মাটি ভিজে গেলে মাঁটিততি ভারী টব যখন ক্রমশ নরম 
মাটির ভিতর গেড়ে যেতে থাকে তখন জলনিকাঁশী ছিদ্র দিয়ে মাটি উপর 
দিকে উঠতে গিয়ে fea বন্ধ করে দেয়। কাজেই জলনিকাশী feats 
সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে ( চিত্র_-১১)। অনেকে 
গোলাপের জন্য সিমেন্টের টব ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এ ধরণের টব 
অত্যন্ত ভারী বলে প্রয়োজনবোধে এগুলিকে এদিক-ওদিক নাড়া বেশ কষ্টকর। 
তাছাড়। মাটি কিংবা কাঠের টবের মত সিমেন্ট বা চীনামাটির টবের গা দিয়ে 
জল বাষ্পাকারে বের হতে পারে না। যদিও «ifs এতে জলের অপচয় qu 
হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এভাবে জল বের হয়ে টবের মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা! করতে 
সাহায্য করে। তাই Xm মাটি কিংবা কাঠের টবের গায়ে পেন্ট লাগিয়ে 
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চিত্র : ১১ টবের লম্বচ্ছেদের সাহায্যে ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে 


RY করতে চান তাদের এখন থেকে একাজে নিবৃত্ত হওয়া! উচিত। qay 
যে রঙে তেল | এজাতীয দ্রব্য থাকে না তেমন রঙের বাবহারে বাধা নাই। 
যেমন, তিন ভাগ রেড অক্সাইড ও একভাগ চুন মিশিয়ে পোড়া মাটির টবকে 
রঙ করা যায়। 


টবের জন্য সারমাটির মিশ্রণ তৈরী করতে হবে সাবধানে | এজন্য যেকোন 
মাটি ব্যবহার করার স্ুশারিশ করা যায় না। ঘন গাছের তলার মাটি বেশ 
উর্বর। ভারি মাটির চেয়ে দো-আশশ গ্াটি অপেক্ষার ভাল। আগে টবে 
ব্যবহার করা হয়েছে এমন মাটি পুনরায় ব্যবহার না করাই ভাল। in 
aie ব্যবহার করতে বাধ্য হলে ওতে মাটির সমপরিমাণ গোবর সার বা 
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কম্পোস্ট মিশিয়ে নিতে হবে। দৌ-আশ ও হাকা মাটির বেলায় যথাক্রমে 
উ ও ই ওঁ সার মিশতে হবে। নিচে কয়েকটি সার-মাটির মিশ্রণ দেওয়া za: 


এক নম্বর মিশ্রণ 
দশটি ৩০ সেমি টবের জন্য” 

মাটি = — = ৬৫ লিটার 
পাতা সার SS ১৫ লিটার 
শিং ও থুরকুচি - - — » fecit 
হাড়গুড়ো ৮৮৯১০০৮৯০৪৪ ২৫০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাঁশ. —  —  — ১০০ ১ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট _- =_ = €০ ১১ 
কল্চিন (গুড়ো). — — = ১০০ 


প্রথমে মাটির সঙ্গে কলিচুন মিশিয়ে ভেজা ভেজা অবস্থায় প্রায় একমাস 
কাল গাঁদা করে রাখতে হবে। তারপর উল্লিখিত সারগুলি ও মাটিতে মিশিয়ে 
গাছ লাগাবার জন্য টবে ব্যবহার করা! চলবে | 


বিকল্প 

দো-আঁশ মাটি HE ৬৫ লিটার 
গোবর সার|কল্পোষ্ট = -—- — ২০7 hs 
খোলগু ড়ো = শ = > কিলো 
সুপার ফসফেট = — — ৩০০ গ্রাম 
কাঠের ছাই = — = see, 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট LN ICM Comes, 
কলিচুন ( গুড়ো ) _ = = deo 


মাটিতে প্রথমে কলিচুন মিশিয়ে একমাস কাল ফেলে রাখতে হুবে। তারপর, 
খোলগুড়ো মিশিয়ে আর্দ্র অবস্থায় আরও তিন সপ্তাহ গাদা করে রাখা 


দরকার। পরে বাকী অন্তান্ত ats মিশিয়ে টবে চার! লাঁগাবার জন্য ব্যবহার 
করা DATI | 


দু নম্বর 
ভারি মাঁটি (এটেল ) = = -- ৫৫ লিটার 
গোবর সাঁর/কম্পোস্ট acu o AONO 
পাতা সার = — — € 2»: 


p 


"fa ও খুরকুচি _ — — > faci 


হাড়গুড়ো 8142 ২৫০ গ্রাম 
সালফেট অব পটাশ = — = ১০০১) 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট - - = ৫০), 
-কলিচুন (গুড়ো) — — = ১৫০১১ 
(সার মেশানোর পদ্ধতি একনম্বর মিশ্রণের মত। ) 
বিকল্প 
ভারি মাটি ( ata) - —. — ৬০ লিটার 
গোবর সার|কম্পোস্ট — en বি 
খোলগুড়ো ৪৬০3৬ ১ কিলো 
* "সুপার ফমফেট - — = ৩০০ গ্রাম 
কাঠের ছাই ২৯ $e, 
ম্যাগনেমিয়াম সালফেট — — — es 
-কলিচুন (গুড়ো ) EI sen) 
(সার মিশানোর পদ্ধতি একনম্বর মিশ্রণের বিকল্পের as 1 ) 
তিন নম্বর 
ডারি মাটি ( লবনাক্ত ও ক্ষারীয় ). — — ve লিটার 
গোবর সার|কম্পোস্ট — — E eS CPP 
পাতা সার E EC UN 
-শিং ও খুরকুচি = =e Sai dm 
হাড়গুড়ো — = — St 
সালফেট অব পটাশ = = B NOE d, 
আযামোনিয়াম সালফেট .— um NEALE 
Fenty ao 


(মাটি বেশ গুড়ো ও ঝুরঝুরে করে নিয়ে জিপসাম ভালভাবে মিশিয়ে 
ছু সপ্তাহ গাদা করে রাখতে হবে। তারপর অন্ঠান্ উপাদান মিশিয়ে টবে 
ব্যবহার চলবে | ) 


বিকল্প 
ভারি মাটি ( লবনাক্ত ও ক্ষারীয়) = 
গোবর নার কম্পোস্ট: — = 3: 
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“তোলার আগে পাতার বৌট| অর্ধেক রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলে fies 
হবে। মনে রাখতে হবে, চোখ তোলার জন্য ছুরি বসাতে হবে পাতার কোণে 
চোখের ঠিক ৮-১০ মি.মি. উপরে। তারপর ছুরি কাত করে সাবধানে 
নিচের দিকে টেনে ছালদহ কাঠের কিছু অংশ তুলে নিতে হবে। এবং _ 
এই অংশটুকু ১৫-২০ মি. মি. এর বেশি হবে al). বৌটামহ এটি দেখতে 
চালের মত বলে ইংরেজীতে একে শীল বলা হয়। (চিত্র_-১৭)। 


চিত্র ১৭ চোখ কলম 


ক--পাতার কোলে কাক্ষিক মুকুল 

খ--পরশাখী থেকে শীল্ড-এর মত চোখ তোলা হয়েছে 

গ-_শীল্ড থেকে কাঠের ছিলকাটি বাদ দেওয়া হচ্ছে 

ঘ- কাঠের ছিলক1 বাদ দিয়ে তৈরি শীল্ভ 

ঙ__এলার কাণ্ডে ( শাখাগ্ন নয় ) গ-কেটে তাঁর ভিতর শীল্তটি 

বসানো হয়েছে 
চ-_পলিঘিনের ফিতার সাহায্যে শীল্ডভটি কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে 
এলার গায়ে শীল বসানোর জন্য উপযুক্ত আসন তৈরি করতে হবে। 

এজন্য মাটি থেকে পাঁচ সেটিমিটার উপরে একটি পাবের মাঝামাঝি eats 


৮১ 


গোলাপ--৬ 


গায়ে পরিষ্কার জায়গায় ধারাল ছুরির ডগ! দিয়ে ছুটি সরল রেখার সীহায্যে 
ইংরেজী T আকারে কাটতে হবে। কাটার সময় ছুরি যেন ছাল কেটে" 
নিচের «i না বসে। TA আকার তিন সেন্টিমিটারের বড় হবে না। 
কাঠ থেকে ছালকে আলগা! করার জন্য ছুরির ডগা কিংবা পিছনের অতিরিক্ত 
পাতলা অংশটুকু ব্যবহার করতে হবে | ছালের নিচে Tay মধ্যে শীল টি" 
ঢোকানোর আগে শীল ড-এর সঙ্গে যুক্ত কাঠের ছিলকাটুকু নখের সাহায্যে 
সাবধানে তুলে বাদ দিতে হবে। ডান হাতে শীলড-এর বৌটাটি ধরে বাম 
হাতের বুড়ো আঙুলের ডগ! দিয়ে T-« আলগা! ছালটি একটু ফাক করে 
শীল্ডটি সাবধানে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। T-A খাড়া রেখার বরাবর 
শীল্ডটি সমাস্তরালভাবে থাকবে | এইভাবে বাখলে-শীল্ড-এর হাতল পাতার 
বৌটার মত বাইরে থাকবে ও তাঁর কোণে চোখটি উকি দেবে। এখন পাতলা 
পলিখিনের ৩ মি. মি. চওড়া ফিতে জড়িয়ে চোখটির উপরে ও নিচে ভাল- 
ভাবে বাধতে হবে। এলা-গাছে জল দেওয়ার সময় কলমের জোড়া অংশে 
জল যেন না লাগে! আগেই বলা হয়েছে, ভাজক কলার বুদ্ধির জন্য এলারু 
সঙ্গে শীল্ড-এর জোড় লাগে | কলম করা সফল হলে শীল্ড-এর হাতলটি হলদে 
হয়ে সাতদিনের মধ্যে পড়ে যাবে | ১৪-২১ দিনের মধ্যে চোখ ধীরে Eyre 
+ বাড়তে থাকে। ওই সময় এসার শাখা-প্রশাখা ছোট করে ছেটে দেওয়া 
Shei কলম পাঁচ সে্টিমিটার মত বেড়ে উঠলে এলার মাথা ( জোড়ের 
তিন মেটিমিটার উপরে ) ছেঁটে দিতে হবে । ওই সময় কিন্ত জোড়ের নিচে 
এলার গায়ে শাখা গজাতে থাকে। ওগুলি দেখামাত্র ভেঙ্গে দেওয়া উচিত । 
নতুবা কলমের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। 
এমন চোখ-কলমকে ইংরেজীতে ‘Tafer বা “শীল্ড বাডিং' বলা হয়। 
ভারতে MS বাডিং বা! চোখ-কলমের এক ভুল পদ্ধতি চালু আছে। চোখ 
এলার কাণ্ডে না বসিয়ে তা থেকে যে শাখা গজায় তাঁদের মধ্যে একটি সবল 
শাখা বেছে নিয়ে তার উপর কলম করা হয়। যাঁরা এরূপ করেন তাদের 
মত এই যে ভারতের আবহাওয়ায় এলীর কাণ্ডে চোখ বসিয়ে সফল হওয়া 
যায় না। এই উক্তি যে সম্পূর্ন ভুল তা একটি ঘটনা প্রমাণ করে। তা হলো-_ 
মেদিনীপুর জেলায় হুটিকালচার্যাল ত্যারীনাঁর নার্সারীতে বিগত বিশ বছরে 
সঠিক পদ্ধতিতে লক্ষাধিক কলম তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়েছে। এই সঠিক পদ্ধতিতে কৃতকার্ধের হার ছিল 
শতকরা আশি থেকে পঁচানবব,ই ভাগ | 


va 


- ভরু-গৌলাপ £' গোলাপ গুন্মজাতীয় গাছ হওয়ার ফলে ঝোপাল 
আকৃতির হয়ে থাকে । : এক-কাওযুক্ত তরুবৎ চেহারা গোলাপে পাওয়ার 
qist আজ খুব বেশি করে দেখা দিয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে তরু-গোলাপ্প 
ৰা 'স্ট্যানডার্ড রোজ’ তৈরি করে নেওয়া যায়। এজন্য এলার মোজা! লগ্বাছড়ি 
বেছে নিয়ে প্রয়োজন মত দৈর্ঘ্যের টুকরো করে শেকড় আঁনানোর জন্য 
যথারীতি মাটিতে পু'তে চারা তৈরি করতে হবে। 

তরু-গোলাপকে তার কাণ্ডের উচ্চতার ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা 
যায়। যেমন-_ফুল স্ট্যানভাড? হাফ স্টানভাঁডও মিনি drase i এছাড়া 
ফুল BASS হয় ছুই প্রকার £__মাধারণ ও ক্যাসকেড। ফুল স্ট্যানভাড? 
এর জন্য এলার কাণ্ডে মাটি থেকে 2০ সেমি উপরে গোলাপের চোখ 
বসিয়ে কলম করতে হয়। এরূপে হাফ ও মিনি স্ট্যানডাড-এর wy 
কলম করতে হয় যথাক্রমে ৪৫-৬০ সেমি. ও ৩০-৪৫ সেমি. উপরে । , বল! 
বাহুল্য, ক্যাসকেড স্ট্যানডাড-এ ক্লাইস্বিং বা ক্যাসকেড প্রজাতির গোলাপ 
"ও মিনি স্ট্যানডার্ডএ মিনিয়েচার_ প্রজাতির গোলাপের চোখ দিয়ে কলম 
করা হয়। কার্ধত মিনিয়েচার প্রজীতি কেবল মিনি স্ট্যানডাড“এ ব্যবহৃত 
হয় ali হাফ ও ফুল স্ট্যানভাড-এও ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কলম, 
থেকে স্ট্যানডাঁড-এর পার্থক্য শুধু এলার উচ্চতায় নয়, কলম করার 
পদ্ধতিতেও একটু ajea আছে। asie তৈরি করতে একটি wate 
সাধারণত ছুই বা তিনটি চোখ বসানো হয়। ছুটি চোখের মধো দুরত্ব 
থাকে প্রায় ২-৩ সেমি । এলায় ছুই বা তিন দিক থেকে যাতে কলমের 


. ডাল. গলাতে পারে সেরূপ হিপেব করে এলার কাণ্ডে চোখ-গুলি বসাতে 


হবে। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার, কলম করার জন্য গোলাপের 
চোখগুলি সরাসরি এলার কাণ্ডে কিংবা তা থেকে যে-সব শাখা গজিয়েছে 
তাতেও বসানো Wal বাগানের অন্যান্ত অনেক নরম কাণ্ডের গাছের, 
মত তরু-গোলাপকেও খাঁড়াভাবে রাখার জন্য ঠেকনার একাস্ত প্রয়োজন ॥' 
idi বেশি ঝোপাল না হওয়া পর্যন্ত ঠেকনার প্রয়োজন নাও হতে 
পারে। কিন্ত পরবর্তীকালে শ্বাখাগ্রশাখা বড় হলে ঝড়ো হাওয়ায় গাছকে 
কাত করে দিতে পারে। কাজেই শক্ত কাঠের Seal মাটিতে ভালভাবে 
পুঁতে একটি শক্ত অবলম্বন তৈরি করতে হবে যাতে গাছটিকে বেঁধে pu] 
রাখ! যায়। বাধার কাজে শক্ত নাইলনের স্থতে! ব্যবহার কর! £3 | স্থতো যাতে 
কাণ্ডের ছাল কেটে ঢুকে না যায় তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে॥ 


৮৩ 


eel যেখানে কাণ্ডে লেগে থাকে সেই জায়গাটুকু পাতলা ৩ সেমি. চওড়া 
aqaa টুকরো দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া দরকার। তরু-গোলাপের দীর্ঘ কাণ্ডটি 
“এলার অংশ হওয়ার দরুণ তা থেকে শাখা গজানোর watt বেশি 1. তাই 
তার al গজানে। মাত্রই কেটে ফেলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 

তরুগ্রৌলাপ বাগানে বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য সবি করে।_ লন-এ এটি 
আজকাল অপরিহার্য বলে মনে হয়। উঠোন কিংবা ছাতে টবের তকু-গোলাপ 
একটি নতুন আকর্ষণ হিসেবে সযত্বে পালিত হয়। 


৮৪ 


. গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বিশেষ পরিচর্যা 


এ অঞ্চলে গ্রীষ্মে ও বর্ষায় অর্থাৎ অতি উষ্ণ ও অতি ate ge উষ্ণ আবহওয়ায় 
রোগ পোকার আক্রমণের দরুন গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রীঘ্মে সেচের 
জলের অভাব ঘটায় ওই সময় গাছের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যাঁয়। যেসব 
জায়গায় এগ্রিল-মে মাসে লু বইতে থাকে ওই সব অঞ্চলে গোলাপকে রক্ষা 
করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার | প্রথমতঃ বাগানের পশ্চিম ও উত্তর 
সীমানায় লু আটকানোর জন্য ‘হেজ’ বা.“কাটাযুজ* গুল্মের ঘন বেড়ার ব্যবস্থা 
করা দরকার । টবের গাছের" বেলায় টবগুলিকেই কেবল স্থবিধাঁজনক 
জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার, টবগুলিকে 
ছায়ায় সরিয়ে নিয়ে aber উচিত নয়। গ্রীষ্মে গোলাপ যেন www ছ’ঘণ্টা 
সরাসরি us আলোয় থাকে । কারণ, গোলাপ দিনের বেলার ছায়া 
একেবারে পছন্দ করে না। বাগানে হেজ-এর ব্যবস্থা না থাকলে কেবল লু-এর 
সময় বাশ বা নারকেল পাতার দলমার বেড়া দিয়ে গরম বাতাস আটকানো 
যেতে পারে। 

দুপুরের পর বাতাস যখন অতান্ত ex ও উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন 
শ্পরিশ্কলার-এর (sprinkler) সাহায্যে জল ছিটালে বাগানের বাতাসে আদ্রতা 
বেড়ে ঘাবে ও তাপ কমে যাবে। জমি থেকে অন্তত পনের ফুট উচুতে জলের . 
ট্যাঙ্ক (tank) রাখলে fazaa ভাল কাজ করবে। যে সব জায়গায় মাটি 
RS সেখানে গরমে উইয়ের উপদ্রব বাড়ে। কাজেই এর প্রতিরোধ বা 
প্রতিকারের জন্য ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। এখন গরমের গোলাপে সেচ 
দেওয়ার প্রশ্নে আসি। মরস্ুমের চেয়ে গরমে গাছে জল দেওয়ার কাজটি 
বেশ জটিল। কারণ একে জলের অভাব, তাঁর উপর উষ্ণতার দরুণ গাছের 
জলের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় অবস্থা সমস্তাবহল হয়ে পড়ে ৷ 
গ্রীষ্মে সেচের জল কিংবা বৃষ্টির জল যাই হোক না কেন তা বেশি মাত্রায় 
. কার্ধকরী করতে গাছের: গোড়ায় মাল্চিং দেওয়া প্রয়োজন। রোদের তাপ 
বা গরম বাতাসে সেচের জল তাড়াতাড়ি উবে যায়। মালচিং মাটিকে দীর্ঘদিন 
ভেজা রাখতে সাহায্য করে। এপ্রিল-মে মাসে জমির গোলাপে একেবারে 
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সেচ না দিয়ে দেখ! গেছে যে গাছ দুর্বল হয়ে পড়লেও বেচে Wel মে 
মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে প্রায় সপ্তাহে, একবার কালবৈশাখী বা প্রাক্-বর্ষার 
বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তখন ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হতে থাকে | জুনের 
মাঝামাঝি থেকে যখন নিয়মিত বর্ষা শুরু হয়ে যায় তখন গাছ ক চিপাতায় 
ভরে যাঁর । বাগানের নানারকম পোকা! ওই কচিপাতা খেয়ে ফেলে। শুধু 
তাই নয়, মাটিতে উই, কৌচো- ও ঘুরঘুরে পোকা! সক্রিয় হয়ে :গাছের-শেকড় 


নষ্ট করে। শেকড় বা কচিপাতা নষ্ট হয়ে গেলে গাছ বেশ দুর্বল হয়ে পড়বে ; .. 


ফলে মরন্থমের শুরুতে গাছের, ডাল wi] হলে ভাইব্যাক- বা OX ব্লাইট 
FR রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছ মরে যেতে পারে।. তাই গাছকে সবল 
ও স্বস্থ রাখতে প্রয়োজন মত: S 5g ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে! ' বলা বাহুল্য. 
বর্ষার শুরু থেকেই জমিতে ঘাস ও আগাছা গজিয়ে মাটি সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। 
অন্তত ve সেমি- ব্যাস নিয়ে গাছের গোঁড়া সম্পূর্ণনূপে আগাছামুক্ত করতে 
হবে । আর বাকি অংশের আগীছা। মূলৌৎপাটন না করে কেটে দমিয়ে 
রাখা, উচিত। বর্ষায় জমি সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত রাখলে girmas 
^ অন্থবিধা দেখা দিতে পারে ( চিত্র £১*)। 

ভারি মাটির চেয়ে হালক! মাটির এলাকায় বর্ষায় অনাচ্ছাঁদিত জমি es 
ক্ষয় হয়। অতএব যেখানে মাটি যত হাকা সেখানে তত বেশি সাবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত। ভাবি বর্ষণের সময় অতিরিক্ত জল, যা মাটি অল্প সময়ে 
We নিতে পারে না, ত! যেন বাগান থেকে সহজে গড়িয়ে দুরে চলে যেতে 
পারে এমন নিক্চাশী বাবস্থা থাকা একান্ত দরকার | 

সাধারণতঃ বর্ষায় গোলাপে সার প্রয়োগ করা৷ হয় না। কারণ, 
EWDNS আগের কয়েক মা. গোলাপকে বাড়ন্ত অবস্থায় ন! রেখে IS বা 
ডরম্যাণ্ট (dormant) রাখাই নিয়ম | 


এতে TIARA গাছ সতেজ ডাল ছাড়তে পারে | বর্ষায় গাছে সার প্রয়োগ 
করলে গাছের গোড়| থেকেঘে দব ডাঁস বের হবে তা NAIT ডাল ছ'টার্‌ সময় 
যথেষ্ট পোক্ত হয়ে উঠে না। ফলে সেগুলি ছেটে দিতে হয়, তাতে গাছ বেশ 
দুর্বন হয়ে পড়ে । তাহলেও. কিন্তু বর্ষায় হান্ধা বেলেমাটির গোলাপে সার 
প্রয়োগ করে মরম্থমে ভাল ফল পাওয়া যায়। হাঁক! মাটি নাইট্রোজেন পার 
একেবারে ধরে রাখতে পারে না। বৃষ্টি বা মেচের জলে তা দ্রুত জমির নিচে 
নেমে যায়। তাই প্রায় esta কাল জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব ঘটার 
ফলে গাছের কাঠ যথেষ্ট শক্ত হতে পারে না। এমন কাঠ ডাল wisis পরই 


& 
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সহজে ডাইব্যাক-এব শিকার হতে পারে। ` 

মরন্দুয়ে গোলাপের পাতায় যথেষ্ট ফাংইসাইভ ছিটানো না হলে বর্ষায় 
পাতায় areis দেখা দিতে পারে । তাছাড়া কোন কোন অঞ্চলে শীতের 
চেয়ে বর্ষায় ব্রাকম্পট দেখা যায় বেশি । যাই হোক, রোগের দরুণ পাতা wf 
অকালে বরে পড়ে কিংবা পচে যায় তাহলে রোগ দমন করতে নিয়মিত ফাংই- 
সাইডও ছিট।তে হবে ( রোগ-পোকা দ্রষ্টব্য )। বর্ষায় টবের গোলাপের পরিচর্যা 
একটু ভিন্ন রকম। সাধারণতঃ টবের জলনিকাশী fee বন্ধ হয়ে গিয়ে টবের 
মাটি গাছের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। 

sista কিংবা বালি, কাকর বা মোরাম স্তবের উপর টব না রাখলে নিচ 
থেকে মাটি উঠে টবের নিচের ছণাদা বন্ধ করে দিতে পারে ww টবে 
নিয়মিত সার প্রয়োগ করে ভাল ফুল পাওয়া যায়। টবে মাটি সীমিত বলে 
দীর্ঘকাল সার প্রয়োগ বন্ধ রাখ! Shears টবে আগাছা জন্মানোর সঙ্গে 
সঙ্গেই তুলে ফেলতে হবে। সাধারণতঃ টবের গোলাপ বাগানের weg 
গাছপালা থেকে দূরে থাকে বলে রোগ-পোকা সহজে তার তেমন ক্ষতি 
করতে পারে A 

যাঁরা ছাতের উপর টবে গোলাপ করেন, এপ্রিল থেকে বর্ষা শুরু না হওয়া 
পৰ্যন্ত গাছকে তাদের অতিরিক্ত তাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। ছাঁদ অতিরিক্ত 
উত্তপ্ত হওয়ার ফলে টবের গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাই গ্রীষ্মে দু'মাসের জন্য 
ছাতের উপর ঘাস বা খড়ের আস্তরণ দিয়ে তাঁর উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে 
টব রাখার জায়গা করে নেওয়া, উচিত। অতিগ্রীষ্মে টবের গাছে জল দিতে 
হবে রাত আটটার পর । যাতে প্রত্যহ একাধিকবার জল দেওয়ার প্রয়োজন 
না হয় সেজন্য টবে মালচিং ও টবের গা চট দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। কিন্তু 

-কোন রকম তেল রঙ দিয়ে পেন্ট করা উচিত হবে না। বেশী সংখ্যক টবকে 

চট দিয়ে মোড়া বায়সাধ্য ব্যাপার বলে.চটের পরিবর্তে পলিথিনের কাগজ 
ব্যবহার করা যেতে পারে। 
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পুনন“বীকরণ 


গোলাপ দীর্ঘকাল টবে থাকার ফলে বুড়িয়ে ঘায়। তাঁর কাঁরণ Lace Por 


দেখা গিয়েছে যে স্বল্প পরিসর টবের মধ্যে শেকড় অতিরিক্ত মোট! হওয়ার 
দরুণ গাছে আগের মত ভাল .শাখা গজিয়ে ফুল দেয় না। সঠিক পদ্ধতি 
অবলম্বনে তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার করাকে পুননবীকরণ বা বেজুভিনেশান বলা ex t 
এজন্য যে ছুটি কাজ অবশ্য করণীয় তা হল £ শেকড় SIE ও টবের সাক 
মাটি পালটানো। এজন্য প্রথমে টবের গাছটির ডাল মাঝারি ধরনের ছেটে 
দিতে হবে; এবং মাঁটিসহ গাছকে টব থেকে সাবধানে বের কনে ট্যাপ কিংবা 
হোঁন পাইপের জলে ধুয়ে শেকড় থেকে মাটি পৃথক করে দিতে হবে। 

তারপর ধারাঁল সেকেটার দিয়ে কেবল অতিরিক্ত মোটা শেকড় গুলির 
দৈর্ঘোর অর্ধেক কেটে বাদ দিতে হবে। সরু ও মাঝারি ধরনের মোটা শেকড় 
একেবারে কাঁট! চলবে না। ঝুরি শেকড়গুলি যেন আস্ত থাকে, কেটে ছিড়ে 
না যায়। এখন শেকড়সহ পুরো গাছটিতে ভালভাবে ফাংইসাইড ছিটিয়ে 
শেকড়গুলির কাটা অংশে catea বি-৩ লাগিয়ে দিতে হবে। এর 
আধঘণ্টা পর ভাল সারমাটি দিয়ে পুনরায় গাছটি অন্য একটি টবে লাগাতে 
হবে। টবে গোলাপ” অংশের এক নম্বর মাটি ব্যবহার করা চলবে। গাছ 
লাগাবার পর টবে যথেষ্ট জল দিয়ে যে পর্যন্ত না গাছের বাড় শুরু হয় ততদিন 
টবটিকে ছায়ায় রাখতে হবে। à 

ডালের কাঁটা অংশগুলিতে যাতে ডাইব্যাক না ধরে সেজন্য প্রতোকটি 
কাটা অংশে চৌবাটিয়া পেন্ট বা বোর্দোপেন্ট লাগাতে হবে। 
হবে, এই শেকড় কাটা ও টন পালটানো কাজটি বছরের যে-কোন সময় করা 
উচিত নয়। wagers শুরুতে যখন গোলাপের ভাল ছটা হয় তখনই এটি 
করার উপযুক্ত সময়। 


মনে atare 
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রোগ-পোকা 
ফুল হিসেবে গোলাপের জনপ্রিয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু. 
গোলাপের গাছ ততখানি জনপ্রিয় নয়। তাঁর sted, ফুল সকলের মনোরঞ্জন 
করলেও রোগ-পোকার আক্রমণের দরুণ গাছের পরিচর্যা আজকাল তেমন 
সুখকর নয়। অবশ্য আগের চেয়ে বোগ-পোকা যেমন বেড়েছে তেমনই 
শক্তিশালী ওষুধও বাজারে এসেছে যথেষ্ট। ওগুলি প্রয়োগ করার ঝামেলাকে 
যদি বড় করে দেখ! হয় তবে গোলাপকে স্ুস্থ-মবল গাছ করা সম্ভব হবে না। 
গোলাপের অনেক প্রজাতি আছে ঘেগুলি বেশ রুষ্টদহিষ্ণু, ফলে সেসব গাছের 
 পরিচর্ধা তেমন ঝামেলাদায়ক নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, হলুদ প্রজাতির 
গাছ খুব সুখী । রোগ-পোকার দ্বারা ওরা আক্রান্ত হয় বেশি। তাই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য দেওয়ার জন্য অনেকে এমন প্রজাতিগুলির জন্য বিশেষ কেয়ারির 
ব্যবস্থা করেন | 
রোগ-পোকার হাত থেকে বাচিয়ে গাছকে সুস্থ রাখতে হলে ওষুধের: 
প্রয়োগের ব্যাপারে শিথিলতা দুর করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রতি- 
` কারের চেয়ে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা বেশি কার্করী। আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা যখন প্রায় নিশ্চিত তখন তা ঠেকাতে আগে থেকেই FIDI ও ছত্রাক- 
নাশক ওষুধ, প্রয়োগ করে যাওয়া উচিত। আক্রমণের লক্ষণ যখন হয় সুস্পষ্ট 
সেই মুহূর্তে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ কর! সত্বেও দেখা যায় ইতিমধ্যে গাছের যথেষ্ট 
"ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। গাছ সবদময় পরিচিত শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবে এমন 
কথা বলা যায় না। অজানা "up এলে তার সঠিক প্রতিকার ও সেইমত 
ওষুধ সংগ্রহ করা একটি সময়সাধ্য ব্যাপার হতে পারে। অতএব আক্রমণ; 
ও প্রতিকার ঘটানোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত বাড়বে গাছের ক্ষতিও হবে 
তত বেশি । সাধারণ রোগ-পোকার আক্রমণ ঠেকাতে আগে থেকে যেসব, 
ওষুধ নিয়মিত প্রয়োগ করা হয় তা few অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন রোগ- 
পোঁকাকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিহত করে । তাই, এসব কারণে প্রতিকারের" 
চেয়ে প্রতিরোধের গুরুত্ব এত বেশি । আক্রান্ত হলে প্রতিকারের wy ক্ষতি- 
সাধনকারী রোগ কিংবা পোকার বিরদ্ধে নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়॥ 


৮৯ 


Re বিপরীতপক্ষে প্রতিরোধের জন্য যেসব ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা 
সেই বিশেষ অঞ্চলের সাধারণ রোগ-পোকার বিরুদ্ধে কার্যকরী হওয়া চাই। 
অতএব একই ধরনের ওষুধ বাঁর বার প্রয়োগ না করে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ 
করা খুব প্রয়োজন |. উন্নত দেশগুলিতে নানা প্রকার ওষুধ গুঁড়ো আকারে 
সহজলভ্য বলে ‘কম্বিনেশান ce? ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
উদাহরণস্বরূপ এমন একটি স্রে-র উল্লেখ safe: 


ফলটান ) ৪ চা চামচ 
সেভিল 2385 
ম্যালাথিয়ন - 24721 
কেলথেন ১৯০৫ 
জল i > গ্যালন। 


এগুলি শুকনো! অবস্থায় মিশিয়ে পরে ওতে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে 
ce তৈরি করে নিতে হয়। এছাড়া কিছু পরিমাণ স্টিকার বা: শ্রেডাঁর 
মিশাতে হবে যাতে ওষুধ গাছের পাতায় ভালভাবে ছড়িয়ে পড়বে ও বেশ. 
কয়েক. দিন আটকে থাকবে । এজন্য তরল সাবান যেমন *টিপল” ব্যবহার করা 
হুয়। এই তরল-ফ্শণ স্রেয়ার যন্ত্রে তরে গাছে ছিটাতে হবে। এ ধরনের 
কম্বিনেশান স্প্রে রোগ-পোকা ও মাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে খুব FAAK | 
তরল ও গুড়ো একত্রে মিশিয়ে কম্বিনেশান cep তৈরি করা যেতে পারে। 
তবে একথা মনে রাখতে হবে যে এমন সব ওষুধ আছে Wl অন্য ওষুধের সঙ্গে 
মিশানো যায় ali কারণ, বিক্রিয়া ঘটে। কোন ওষুধ অন্য ওষুধের সঙ্গে 
ব্যবহার কর! যায় কিনা ত! ওই ওষুধ প্রস্তকারকের দেওয়া বিবরণ থেকে 


জানতে হবে। একসাথে কতগুলি ওষুধ মিশিয়ে ছিটানে সম্ভব হলে সময় ও 
শ্রমের যথেষ্ট লাঘব হবে। | 


বল! বাহুল্য, ওষুধগুলি ব্যবহারকালে" যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা 
উচিত। কারণ, ও্তলি শুধু রোগ-পোকার কাছে Rae aata, পশুপাখী, 
মৌমাছি ও মাছের কাছেও ভয়ানক ক্ষতিকারক ; কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে 
গুলি প্রয়োগের সাধারণ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। ওষুধ প্রয়োগকালে 
fte, গৃহপালিত পঞ্ত-পক্ষী ও জলাশয়ের মাছকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। 
কীটনাশক ওষুধ বিকালে প্রয়োগ কর! ভাল, কারণ তখন মৌমাছির! তাদের 
বাসায় ফিরে যায়। ছত্রাকনাশক eqs aft ও জীবজন্তর কাছে অপেক্ষাকৃত 


৯০ 


কম বিষাক্ত; তাই ওগুলি অলমাত্রার চোখে মুখে বা নিশ্বাসে এলে ভয়ানক- 
ভাবে খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভারতের পূর্বাঞ্চলের 
আবহাওয়ায় যেসব রোগ-পোকা! গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি করে তাদের হাত 
থেকে গোলাপকে বীচানেরি-জন্য: প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্বন্ধে নিচে 
“আলোচিত হল। 


fs 


পোকা-মাকড় 


উই-__উই গোলাপের. প্রভূত ক্ষতি করে। সব wies মাটিতে কিন্ত 


উই থাকে ন1। গাছের শেকড় নষ্ট করার আগে মাটির গোবর বা কম্পোস্ট 
সারকে খেয়ে ফেলে। সব. প্রজাতির উইয়ের ক্ষতি করাঁর ধরন কিন্ত এক 


নয়। কোন কোন প্রজাতি শেকড়ের উপরে গাছের অংশকে আক্রমণ Ary 


বেশি; প্রথমে গোলাপের ছাল ও পরে secs খেয়ে ফেলে | প্রতিরোধের 
EB বছরে কয়েকবার মাটিতে অলডিন, গ্যামীকৃসিন বা ডি-ডি-টি প্রয়োগ 
করতে হবে। অলডিন তরল আকারেও পাঁওয়া যায়। ^ ecu e বর্ষায় 
আক্রমণ ঘটে বেশি। কাজেই ওই সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে 


হবে। বাগানের কাছাকাছি উইয়ের টিপি থাকলে তা ভেঙ্গে দিয়ে গর্তে 
কিছু অলডিন প্রয়োগ করা উচিত। 


কেঁচো_-দাধারণত wisi মাটিতে কেঁচো থাকে বেশি । বর্ষায় কয়েক 
মাসে কেঁচো জমির উপর মাটি তোলে, তা থেকে জমিতে কেঁচোর অবস্থান ও 
পরিমাণ সহজে বোঝা যায়। এদের বংশবিস্তার ঘটে Aen ও বর্ষায় । তবে 
ওর] গোলাপের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বর্ষার কয়েক মাসে, কেঁচো 
গোলাপের AF নরম শেকড় খেয়ে ফেলে । ফলে গাছ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে 
al! প্রথমে গাছের বাড একেবারে qm হয়ে যাঁয়। মাস দু-এক এভাবে 
থাকার ফলে গাছ মরে যায়, কিংব! দুর্বল হয়ে রোগাক্রান্ত হয়। প্রতিরোধ ও 
প্রতিকারের জন্য অলডরিন তরল আকারে প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণভাবে 
উইয়ের আক্রমণ ঠেকাতে যেসব ওষুধ ব্যবহার কর! হয় তা দিয়ে কেঁচোকে 
দুরে রাখা যাবে। কোন ওষুধ প্রয়োগ না করেও সহজে কেঁচো! মেরে ফেল! 
যায়। এজন্য বর্ষার শুরুতে মহুয়ার খোল জমিতে ব্যবহার করতে হবে | 
এতে জমি উর্বর হয় ও কেঁচো দূর হয়। মহুয়ার খোল জলে ভিজিয়ে তরল 
অবস্থায় ব্যবহার করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কেঁচো মরে যেতে পারে। 


তবে এর কার্ধকারিত। থাকে মাত্র দু-এক mee, জমির উপর কেঁচোর মাটি 
দেখলে পুনরায় খোল ব্যবহার করতে হবে। 


৪২ 


GEN পোকা-স্কেল-ইনফেক্টসু-এর shar হল এশো পোকা। 


গোলাপ বাগানের এটি একটি অতি সাধারণ পোকা যা গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি 


করে. যে-সব গাছ যথেষ্ট রোদ পায় না তাতে জলদি এশো পোকা লাগতে 


^ “পারে। শীতকালে যখন সর্ষের আলো ও প্রথরতা কমে আদে তখন d'en 


পোকার আক্রমণ ছড়ায়। আক্রমণ শুরু হয় গাছের গোড়ায়, ছোট ছোট 
গোলবাদীমী রঙের অসংখ্য আশের মত একপ্রকার পোকা কাণ্ডের গায়ে : 
লেগে থাকে! ওগুলি গাছের বস শুষে খায়। কাণ্ডের নিচ থেকে ক্রমশঃ 


‘উপরের দিকে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে । আক্রমণ তীব্র হলে কয়েক সপ্চাহের 
মধোই আক্ৰান্ত ডাল a stele শুকিয়ে যাবে । ক্রমশঃ পোকার আক্রমণ 


পাশের অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় এশো' পোকা 
চলাচল করে না। কিন্ত আসলে তা নয়। ওই পোকা খুব কচি অবস্থায়ই 
কেবল চলাচল করে:। এই-চলাচল খালি চোখে দেখা যায় না। তবে লেন্সের 
সাহায্যে ধরা পড়ে | 3 

সাধারণতঃ বাগানে নিয়মিত কীটনাশক ওষুধ ছিটানো! হলে এশো পোকা 
দেখা যায় না। সাধারণ অনেক কীটনাশক ওষুধে এশো পোক! মরে। 
তবে ম্যালাথিয়ন- ব্যবহারে স্থফল পাওয়া যায়। লাইম-সালফাঁর বা সেভিল 
“ছিটালেও এশো পোকা -দমিত হয়। আক্ৰান্ত জায়গায় ভাল করে ওষুধ 
ছিটানো দরকার কিছু পরিমাণ যাটি জল ও ওষুধ মিশিয়ে আঠাল লেই 
তরি করে তুলির সাহায্যে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে পোকা মরে যায়। 
MERI ছেড়া. কাপড় মেথেলেটেড স্পিরিট-এ ভিজিয়ে আক্রান্ত জায়গায় 
প্রয়োগ করে এ'শো পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর! যায়। 

থাইমেট, দেভিডল বা ফুরাডান-এর দানা প্রতি গাছের গোড়ায় চা চামচের 
এক চামচ প্রয়োগ করে এশো পোকার আক্রমণ থেকে গাঁছকে রক্ষা করা 
যায় । মাটি থেকে গাছ ওই ওষুধ শোষণ করলে গোটা গাছের শরীরের 
‘ভিতর ওষুধ ছড়িয়ে পড়ে ও তা শোঁষণ করে পোকা মার! পড়ে। 


মাকড়--এ হুল একপ্রকার ক্ষুদে মাকড়সা যাকে ইংরাজিতে মাইট বা 
স্পাইডার মাইট বলা wu] শুকনো আবহাওয়ায় গোলাপের পাতার নিচে 
spy জালের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোক! আশ্রয় নিয়ে পাতার রগ শুষে খায়। ফলে, 
পাতা বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায় । এভাবে গাছের পাতা কমে গেলে গাছ খুব 


pe 


RAR পড়ে। যেহেতু মাকড় আদ্র“ আবহাওয়া পছন্দ করে না তাই 
বর্ষায় মাকড়ের আক্রমণ থাকে alr শীতে গাছের পাতায় যথেষ্ট শিশির 
জমলে WSs আক্রমণ করতে পারে না। শহরে বা শিল্পাঞ্চলে আজকাল 
রাতে গাছের পাতায় শিশির জমতে কদাচিৎ দেখা! ate) তাই বর্ষা কাটলেই 
ওই স্ব জায়গায় মীকড়ের আক্রমণ গোলাপের দারুণ ক্ষতি করে। মাত 
দুর করতে আজকাল বাজারে অনেক ওষুধ পাওয়া যায়। রাতে শিশির 
জমার সম্ভাবন! ন! থাকলে ACTA গোলাপের পাতার ছু'পিঠে ভালভাবে 
ঠাণ্ডা জল স্পেয়ারের সাহায্যে fabio উচিত। বাগানে femats দিয়ে জল 
দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে রাতে জল ছিটানৌর কাজে তা ব্যবহার করে সহজে 
_ মাইটকে দূরে রাখা যায় 

মাইটের বিরুদ্ধে কেলথন, ডাইকোফল, সালফোটকস্‌, মালফাটন প্রভৃতি, 
ওষুধ খুব কার্করী । সাধারণ গুঁড়ো গন্ধক' 


ও মাইট দূর করতে ব্যবহার 
করা হয়। ms : 


থিপজ--একপ্রকার 'অতি a পোকা, xi খালি চোখে দেখা যায় না. 
গোলাপের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শীতের পর তাপ বাড়তে শুরু করলেই RIT 
খুব সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রথম আক্রমণ দেখা যায় ভগার নরম অংশে। পাতা 
বের হবার আগেই কুঁকড়ে বাদামী রঙের হয়ে যায়। ফলে; গাছের বৃদ্ধি প্রায় 
বন্ধ হয়ে যার। গোলাপের হলদে প্রজীতিগুলি এতে বেশি আক্রান্ত হয়৷. 
গাছ অল্পমাত্রায় আক্ৰান্ত হলে কেবল পাতা কুঁকড়ে যায়, কিন্ত সবুজ থাকে । . 

নিয়মিত কীটনাশক ওষুধ ছিটানো হলে গোলাপের বি পস ধরে al t 
অনেক সাধারণ কীটনাশক ওষুধ থিপজ-দুর করে। “রোঁগর থিপস দু 
করতে খুব ফলগ্রদ। 'লুভাক্রন”-ও থি পত্র দমন করতে পারে। 


জাবপোঁকা- পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় গোলাপে জীবপোঁকা বা 
আযাফিভস্‌ ধরে না বললেই চলে। চন্দ্রমল্লিকার ডগায় যে কালো কালো 
পোকা জড়ে। হয় ওই গুলিই af OR গোলাপের ডালের ডগায় বাদামী 
বাঁ সরুজ রঙের আ্যাফিডমূ জড়ো হয়ে গাছের রস শুষতে থাকে ।- গাছের বৃদ্ধি 


ক্রমে কমে গিয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 


ফুলের কুঁড়িতে ধরলে 
. কুঁড়ি ফোটে না। 


আযাফিডদ্‌ অধ্যুষিত অঞ্চলে পি'পড়ের আনাগোনা দেখতে 
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পাওয়া -যায়। নিয়মিত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারে অন্যান্ত অনেক পোকার 
মত আযফিডস্ও দুরে থাকে:। ম্যালাধিয়ন একটি সাধারণ কীটম্ন ঘা TIER 
RATT অনেক পোকা দুর. করে। তামাকে যে নিকোটিন থাকে তা' 
দিয়েও জাবপোকা মারা যায়। 


মিলিবাগ__আকারে পোকাটি পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার, ws চলাফেরা 
করতে পারে না। আকুতি কচ্ছপের মত। শরীর তুলোর মত একপ্রকার 
অতি কোমল বস্তুতে ঢাকা থাকে । 

SUPE গোলাপের পাতায় ডিম পাড়ে। একসঙ্গে প্রায় vec fex 
একপ্রকার পশমী আবরণে ঢাকা থাকে । মিলিবাগের আক্রমণ আপনা. 
থেকে সহজে ছড়ায় না। কিন্তু পি পড়ের সাহায্যে দ্রুত ছড়ায় । কাজেই 
মিলিবাগ দমনের ওষুধ ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে পিপড়ে দূর করার জন্য 
বি-এইচ-সি বা অলড়িন ছিটানো! দরকার । ম্যালাধিয়ন ছিটিয়ে মিলিবাগ 
দমন করা যায়। গাছের আক্রান্ত অংশে তুলির সাহায্যে পাতলা স্পিরিট" 
(২৫% কোহল ) প্ৰয়োগ করলে মিলিবাগ দূর হয়। : এর অন্ত একটি নাম, 
দইয়ে পোকা। 


ক্যাটারপিলার_নান! প্রকার ক্যাটারপিলার গোলাপের পাতা ও ডগা" 
খেয়ে ফেলে | এদের প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়_লোমশ ও লোমহীন। 
লোমহীন ক্যাটারপিলারের আক্রমণ গোলাপে বেশি। ওরা পাতা ও ফুল 
দুই-ই নষ্ট করে। - পাতা-নষ্টকারী পোকা দিনের-বেলায় পাতার নিচে লুকিয়ে 
থাকে। 'কোন কোনটি আবার ডালের রঙের সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে স্থির- 
ভাবে দিনের বেলায় থেকে যায় ।- সন্ধ্যায় ওরা! সক্রিয় হয়ে উঠে। "ওই সময় 
ওদের টর্চের আলোয় চিমটার সাহায্যে তুলে মেরে ফেলা খায় দিনের বেলায় 
লুকানো পোকার পাতার উপর fies বিষ্ঠা দেখে তাদের খুজে C33 করা 
যায়। ফুটন্ত ফুলের মাঝখানে মা-পোঁকা ডিম পেড়ে যায়। ওই iral কিছু 
মিটি মধ্যে ফুটে ক্যাটারপিলার-এ ATs হয়। 


ওয়েব ওয়ার্ম_একরকম পোকা গোলাপের পাভীসহ ডালকে মাকড়সার 
` জালের মত জাল দিয়ে জড়িয়ে ফেলে। শীতকালে বাগানে কখনও কখনও 
এমনটি দেখা যায়। পোকাটিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় Hyphantric 


at 


«Cunea. এর আক্রমণের ফলে ক্রমে ডালটি শুকিয়ে যায় এবং ক্রমশঃ পাশের 
sum ছড়িয়ে পড়ে। পোঁকাটিকে প্রথমে মাকড়সা বলে মনে হতে পারে | 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা না হলেও স্পাইডার মাইটের বেলায় যেসব ওষুধ প্রয়োগ 
করা হয় একে দূর করতে, সেগুলিই খুব কার্ধকরী। 


পাভা-মোড়া োৌকা__এটি একপ্রকার লোর্ভ৷ বা শুরুকীট (Choris- 
toneura rosaceana)| পোকাটি গোলাপের পাতা মুড়ে নিজের থাকার 
স্থান করে নেয়। “তার আগে গোলাপের কুঁড়ির গা গর্ত করে খেয়ে ফেলে | 
কুঁড়ি নষ্ট করেছে দেখামাত্রই দেভিন ছিটিয়ে ওদের মেরে ফেলা, উচিত। 
কারণ, পাতা ঘুড়ে ভিতরে থেকে গেলে ওষুধ ছিটিয়ে ওদের দূর করা যাবে না। 


miega অন্য একটি নাম পিফ-হপার, GF ধুর বা হান্ক সবুজ 
রঙের ছোট ছোট লাফানো পোক! পাতার রস শুষে খায়। ফলে, HS হলদে 


বা সাদা হয়ে যায়। বাংলায় এটিকে শ্যামাপৌঁকা বল! হয়। ম্যালাঁথিয়ন, 
সাইথিয়ন বা ডিমেব্রন ছিটিয়ে শ্যামাপোকা দূর করা যাঁয়। 


চ্যাফার বীট্ুল__কচিপাতা ফুটো করে দেয়। মাটিতে ডিম পাড়ে। 
"fex থেকে ক্রিড়া জন্মে গাছের শেকড় নষ্ট করে! 


বীট্‌ল মারতে মেটাসিড-৫* ও ক্রিড়া দমন করতে জমিতে অলড্রিন বা 
হেপ্টাক্লোর পাউডার প্রয়োগ করতে হবে | 


নেমাটোভ-_নেম। একপ্রকার SAE ক্ষুদ্র পরভূক প্রাণী | গোলাপের 
মুলে স্থানে স্থানে গল বা PAS দেখা যায়। ওর মধ্যে নেমা স্থান করে নিয়ে 
গাছের ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি বেশ কমে যায়) মনে হবে যেন 


দ্রারুণ সারের অভাব ঘটেছে। ফুল আদো ভাল হবে না। নেমাগন প্রয়োগ 
করে নেমার আক্রমণ বোধ কর! যায় । 


ferta ওয়াপস-_গোলাপের ডাল ছাটবাঁর পর কাঁটা অংশে গর্ভ করে 
ওই পোক! ভিতরের দিকে চলে যায় ও সেখানে বাসা বীধে। কয়েক ফোটা 
রোগর বা! ডিমেক্রন-এর ওষুধ মিশ্রণ গর্ভে ঢুকিয়ে তুলো! দিয়ে গর্ভের মুখ বন্ধ 


করে দিতে হবে । ডাল ছণটার পর চৌবাট্রিয়া-পেন্ট-এর প্রলেপ দিলে ডিগার 
ওয়াপ স আক্রমণ করতে পারে না। 


oe 


গোলাপের রোগ 


ব্যাঁকটেরিয়্যাল fere স্পট-_সিউডোমনাঁস সিরিণ্ডি (Pseudomonous 
syringae) নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা এ রোগটি সংঘটিত হয়। 
পাতা, ফুলের বৌটা ও বৃতির উপর কালচে বাদামী রঙের দাগ পড়ে । দাগ 
ধরা কুঁড়ি ফোটে না। শীতে বৃষ্টি হলে এ রোগ দেখা দিতে পারে। 
গ্রতিকাঁরের জন্য ব্ল্যাক স্পট দমন করতে যে সব ফাংইসাইভ ব্যবহার করা ' 
"হয় সেগুলিই প্রয়োগ করতে হবে। 


ব্ল্যাক স্পট-_গোলাপের এই রোগের কারণ একপ্রকার ছত্রাক যার নাম 
ডিপ [লোকাঁরপন রোজি (Diplocarpon rosae)! নান! কারণে গোলাপের 
পাতায় কাল দাগ পড়তে পারে। সেগুলির মধ্যে ব্লাক স্পট চিনবার উপায় £ 
এ দাগের কিনারা খুব কাটা কাটা, আর আক্রান্ত পাতা, ধরতে গেলেই ঝরে 
পড়ে (চিত্র-১৮)। দাগের উপর লেন্স ধরে দেখলে ছত্রাকের রেণুপুটলি 
দেখা যায়। ওই রেণুপুটলি থেকে রেণু ছড়িয়ে রোগের বিস্তার ঘটে। অতি 


চিত্র £ ১৮ ব্র্যাকম্পট 


য় আক্রান্ত হলে গাছ নিপত্র হয়। বিজ্ঞানীদের মতে এই অকালে পাতা 


Barc} 
qaja কারণ হচ্ছে ইথাইলিন গ্যাস যা ওই ছত্রাক উৎপন্ন করে। গোলাপের 


ch) 


গোলাপ? 


আজ পর্যন্ত কোন প্রজাতি বের হয়নি যা এ বোঁগের অনাক্রম্য। তবে প্রায়ই 


দেখা যায় বাগানের কোন কোন প্রজাতি অন্যগুলির চেয়ে অতিমাত্রায়: 
pee 


efeeta—rit ধরা পাতাগুলিকে বাগান থেকে সরিয়ে ও পুড়িয়ে 
ফেলে ব্ল্যাক স্পট দমন করা যায়। কেবল ওষুধের সাহায্য দমন করতে গেলে 
গোটা IARTA: বারবার ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে হবে | নিউইয়র্ক বোটানিক্যাল 
গাঁডেন-এর গোলাপ বাগানে ব্র্যাক স্পট দমন করতে মরস্তমে কুড়িবার ফাঁংই- 
সাইড ছিটানো হয়। কারণ পাউভারী মিলভিউয়ের স্থতোগুলির (mycelium) 
মত ব্ল্যাক স্পট ছত্রাকের স্থতোগুলো উপরে থাকে না । থাকে পাতার 
কিউটিক্‌ল-এর নিচে তাই কিউটিকৃল তাদের সাধারণ ফাংইসাইড (contact 
87806) থেকে রক্ষা করে। বর্তমানে যে সব সিস্টেমিক ফাংইসাইড 
(systemic fungicide) পাওয়া যাচ্ছে ওগুলি wes ভিতরে গিয়ে ছত্রাকের 
তো ধ্বংস করতে সক্ষম | ত! হলেও ব্র্যাক স্পট-এর স্থত্র ও রেণু উভয়কে নষ্ট. 
করতে ঘিস্টেমিক ও কনট্যাক্ট উভয়প্রকার ফাংইসাইভ পালাক্রমে প্রয়োগ: 
করা উচিত। পুনরায় উল্লেখ করছি £ দাগ ধরা! পাতা ও মাটিতে ঝরে পড়া 
পাতা সংগ্রহ করে ও ত! পুড়িয়ে ফেলে সহজে ব্ল্যাক স্পট দূর কব! যায় ৷. 
শুকনো পাতা ও গাছের শাখায় এই রোগের রেণু পরের মরস্থুম পর্যন্ত থেকে 
যায়। ইউ, এম. fetid অব এগ্রিক্যালচার (U. S. Department 
of Agriculture) গবেষণায় জেনেছে যে মরস্থমের শুরুতে গোলাপ ঝাড়কে' 
অতিমাত্রায় ছেটে দিয়ে ব্ল্যাক স্পট wate যায়। ছাটার পর কচিপাতা 
গজাতে শুরু করলে একবার লাইম-সালফার ছিটানো প্রয়োজন ।. কারণ 
এই স্প্রে গত IRAI নানা রকম ছত্রাকের বেণুকে নষ্ট করে ফেলবে। তারপর 
গোটা মরহুম ধরে সাতদিন অন্তর ফাংইসাইড ছিটাতে হবে। এজন্য ব্যভিষ্টিন 
ও ডাইথেন এম-৪৫ খুব কার্ধকরী। বেনলেট বা apts” ব্যবহার করেও 
wes পাওয়া যায়! তবে জিস্টেমিক ও কনট্যাক্টি ওষুধ পালাক্রমে ব্যবহার" 
করলে সবচেয়ে তাল ফল পাওয়া যায়। 


SHAH ব্লাইট--এ রোগে কুঁড়ি খোলার পর্যায়ে এসেও ফোটে না। 
অফোটা পাপড়িগুলি বাদামী রঙের হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ওগুলি হাতে ধরে 
ফেললে সহজে বৌঁটা-থেকে খুলে ঘায়। কখনও কখনও আধফোটা ফুল 
এ রোগে আক্রান্ত By |, 


ar 


প্রতিকার-_ক্যাপটান বা বেনলেট ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা aja 
যে প্রঙ্জাতিগুলি সহজে এর শিকার হয় সেগুলিতে নিয়মিত ছত্রাকনাশক 
ওষুধ ছিটানো উচিত dfe বিবর্ণ হলেই বৌটা সহ তা কেটে ফেলে পুড়িয়ে 
দেওয়া উচিত | 


স্টক ব্লাইট_এ রোগে ফুলের বৌটার যে অংশ ফুলের সঙ্গে লেগে 
থাকে তা পচে যায়। সাধারণত কুঁড়ি ফুটতে শুরু করলেই বৌটা আক্রান্ত 


হতে দেখা যায়। ফলে পাপড়ির রঙ স্বাভাবিক হয় না। দেখামাত্র আক্রান্ত 


ফুলটির বৌটাসহ কেটে নিয়ে: পুড়িয়ে ফেলা! উচিত। বাগানে ছত্রাকনাশক 
‘eae নিয়মিত ছিটানো৷ হলে এ রোগ হয় না। 


পাউডারী মিলভিউ-এটি একটি ছত্রাক রোগ। রোগ জীবাণুটি 
হচ্ছে ‘স্পেরোথেকা প্যান্নোসা” (Spaerotheca pannosa)| গাছের কচি 
পাতা ও কুঁড়ি প্রথমে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা গুটিয়ে যায়। 
কলে, পাতার নিচের অংশের কিছুটা উপর থেকে দেখা যায়। আক্রান্ত কুঁড়ি 
ফোটে না। এ রোগে পাতার see স্বাভাবিক থাকে না। কিছুটা বেগুনী 
দেখায়। আক্রান্ত পাতা ঝরে যায় ও সংশ্লিষ্ট শাখা পরে শুকিয়ে ud 
ভারতের উত্তরাংশে এ রোগ বেশ দেখা গেলেও পশ্চিম বাংলায় গোলাপে 
মিলভিউ হয় না বললেই চলে। 


প্রতিকার__লাইম-দালফার খুব কার্ধকরী। ক্যারাথেন ছিটিয়ে মিউডিউ' 
দমন করা যায়। স্পাইডার মাইট দূর করতে যে সব ওষুধের সুপারিশ কর! 
হয়েছে ওগুলিও ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়। 


ডাইব্যাক-_সংঘটক ছত্রাকের নাম €ডিপ্লোডিয়া রোজারাম’ (Diplodia 
rosarum), গাছের ডাল ছণাটার পরই ভাইব্যাক শুরু হতে দেখা যায়। 
ডাইব্যাক-এ আক্রান্ত হলে কাটা অংশ থেকে ডাল কাল হয়ে ক্রমশ নিচের 
দিকে নামতে থাকে । ফলে ডালটি শুকিয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, 
আক্রান্ত ডালের কিছু অংশ কাল হয়ে যাওয়ার পর আপনা থেকেই থেমে 
যায়, আর নিচে নামে ali আবার এমনও ঘটে যে একটি আক্রান্ত ডালের 
একপাশ কাল হয়ে যায় কিন্তু অন্য পাশ ঠিক থাকে ও ওই অংশ থেকে চোখ 
গজাতে থাকে । (fa: ১৯)। 


৯৯. 


ডঃ বি. পি. পাল লিখেছেন যে ভাইব্যাক এল! ও চোখের সদ্ধিস্থলে 
ধরতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগ সংক্রামিত হয় এলায় চোখ বসানোর সময় ; 
এবং তা প্রকটিত হয় এক বছরের মধ্যে । যেহেতু রোগটি কেবল কাটা অংশ 
থেকেই শুরু হয় তখন এটি সম্ভবত ছুরি বা সেকেটারের ফলাঁর সাহায্যে 


চিত্র ঃ ১৯ ডাইব্যাক 


সংকামিত হয়ে থাকে। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দুর্বল শাখাই 
সহজে ভাইব্যাক-এর শিকার হয়। শাখায় যথেষ্ট সুস্থ পাতা ও মাটিতে 
যথেষ্ট সুষম খান্ত না থারার ফলে শাখার কোষগুলি পাতায় তৈরি ate ভরে 
উঠতে পারে না। কাজেই কাঠ পুষ্ট হতে পারে ay | 


্রতিকার-_সোজাহুজি কোন ওষুধ প্রয়োগে এ রোগ দূর করা যায় না। 
তবে প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা. যেতে পারে।  আকালে 
গাছের পাতা রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হলে গাছে ভাইব্যাক 
লাগার সম্ভবনা বেশি। কাজেই গাছের পাতা সর্বদাই সুস্থ রাখতে gA I 


deo 


সেকেটার বা ছুরির ফলা মাঝে মাঝে কোহল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। 
কাটা অংশে চৌবাটিয়া পোস্ট লাগাতে হবে। সারা বর্ষায় গাছে যদি ভাল 
পাতা না থাকে তবে শীত না আসা পর্যন্ত ডাল ছটা বন্ধ রাখা উচিত। 


স্টেম ব্লাইট ক্যানকার-_রোগটি এক ভিন্ন প্রকারের ডাইব্যাক। সংঘটক 
ছত্রাক, কট্রায়ৌসফিরিয়া ডথিডিয়া ( Botryosphaeria dothidea) | 
সাধারণত গোলাপের ভাল ছ'টার পর নতুন পাতা গজাতে শুরু করলে এ 
রোগটি দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত শাখার পাতা প্রথমে শুকিয়ে গিয়ে পরে 
ডালটিও শুকিয়ে যায়। বোগধরা ডাল ছেঁটে ফেলতে হবে। ব্ল্যাক স্পট 
ঠেকাতে যা যা স্থপারিশ কর] হয়েছে এ রোগের বেলায়ও তা প্রযোজ্য | 


রাষ্ট__ফাগমিডিঘাম নিউক্রোনাটাম (Phragmidium nucronatum) 
নামে একপ্রকার ছত্রাক গোলাপের পাতায় ও কাণ্ডে রাষ্ট-এর জন্য দায়ী। 
আক্রান্ত জায়গায় মরচেধবা দাগের মত দেখায় । এদেশের গোলাপের তেমন. 
we ধরে না। ক্যালিফোনিয়ার জলবায়ু এ রোগ ছড়ানোর পক্ষে খুব 
sega । আ্যামেরিকার পূর্বাঞ্চলে গোলাপে বাষ্ট রোগ দেখা গেলেও তা 
ওখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ছড়াতে পারে ali কাজেই অন্যান্য 
অনেক রোগের মত রাষ্ট-এর পক্ষে অনুকুল আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। 


প্রতিকার-__গন্ধকযুক্ত ছত্রাকনাশক ওষুধ রাষ্ট দমাতে ARIT, FTA I 
ফারবাম (Ferbam) প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়। 


ক্লোরোসিস-_এটি একটি পাণুরতাজনিত রোগ। গাছের পাতায় পরিমাণ 
মত সবুজ কণার অভাব ঘটলে পাতা ও সংশ্লিষ্ট শাখা হলদে রঙের হয়ে যায়। 
ভাল জল নিকাশী ব্যবস্থার অভাব, অতিমাত্রায় সৈচ ও পোকামাকড়ের 
আক্রমণের দরুন গোলাপের পাতায় সবুজ কণ! কমে গিয়ে হলদে হয়ে যেতে 
পারে | এছাড়া যে একটি প্রধান কারণে গোলাপের পাতায় ক্লোরোদিস ধরে তা 
হল আয়রণ-এর অভাব । সংঘটক কোন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস না 
হলেও ক্লোরোপিস-কে রোগ পর্যায়ে ফেলা হয়। কারণ কোন রোগের মত" 
ক্লোরোমিসও একটি জটিল শারীরবৃত্বীয় পরিবর্তন ঘটায় 

পাতার সবুজ কণা তৈরি করতে আয়রণ-এর প্রয়োজন হয় । কাজেই এর 
অভাবে সবুজ কণা তৈরি ব্যাহত হয়। উদ্ভিদ খাগ্যের তালিকায় আয়রণ-কে 


১০১ 


watts হিসেবেই ধরা হয়। কারণ, উদ্ভিদ শবীরে আয়রণ-এর ভূমিকা 
বিরাট হলেও পরিমাণে তা লাগে অতি mud 

হলদে হওয়ার ধরণ দেখেই বোঝা যায় আয়রণ অভাবে তা হয়েছে feat) 
কচি পাতার শির! সবুজ থাকলেও দুটি শিরার মাঝের. অংশ ও পাতার কিনারা 
হলদে হয়ে যায়। শাখার সংশ্লিষ্ট অংশ হলদে হতে দেখা xix. প্রতিকারের 
ব্যবস্থা ন! করলে গাছ মরে যেতে পারে। 

অন্যান্য অণুখাঁন্যযের মত আয়রণ-ও মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্বেও 
নানা কারণে তা গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। সাধারণত জমিতে 
চুনের ব্যবহারে প্রায় সব অণুখান্তই গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। 
মাটির ক্ষারত্ব বাড়লে গাছ ওইসব sda আর নিতে পারে না। অতি 
মাত্রায় ক্ষারীয় জমিতে আয়রণ তার agada হাইড্রকমাইড,.. কার্বনেটস 
ও ফসফেট-এ রূপান্তরিত হয়। যেহেতু ওগুলি জলে অদ্রবণীয় তাই 
গাছের গ্রহণযোগা নয়। ক্ষারীয় জমির আয়রণ-ক্লোরসিস দূর করার জন্য 
নান! উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা মূলত ব্যর্থ হয়েছে । তবে ক্ষারীয় অগ্ন বা প্রশম 
যে কোন মাটিতে হোক না কেন আয়রণ কেলেট প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া 
গিয়েছে | এমন কতকগুলি জৈব যৌগ আছে যা ধাতব লবণের কেলেট 
তৈরি করতে পারে। এরূপ কোন একটি যৌগ ধাতুর আয়রণের উপর এমন 
আবরণ সৃষ্টি করে যা অন্য কোন কিছুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে. দেয় 
ali এরূপে তৈরি আয়রণ কেলেট জমিতে প্রয়োগ করে গোলাপের আয়রণ 
ক্লোরসিস সহজে দূর করা যায়। বাজারে ‘সিকোয়োস্টিন নামে আয়রণ 
কেলেট কিনতে পাওয়া যায়। পাতার সার হিসেবেও মিকোয়োস্িন ব্যবহার 
করা চলে । পাতার জন্য খুব কমশক্তি সম্পন্ন দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে। 
‘মিকোয়ো্ন প্লাস’ এমন একটি প্রপ্রাইটারী প্রডাক্ট । কেলেট তৈরি করা 
যোগের সঙ্গে ফেরান সালফেট মিশিয়ে আয়রণ কেলেট তৈরি করেছি। এবং 
তা জমিতে প্রয়োগ করে যথেষ্ট wap পেয়েছি। শিল্পে কেলেট তৈরি করা 
যৌগের বাঁপক ব্যবহার আছে। ইলেকট্রোপ্নেটি, তেজন্কিয় বস্তুর সক্রিয়ত| 
রোধ, মরিচা তোলা, রঙের Rafal রোধ, কাপড় থেকে মরচে দাগ তোলা, 
ওষুধের জারণ রোধ, মানবদেহে ধাতব আয়ণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অবসান 
ঘটানো প্রভৃতি কাজে এর বাবছার আছে। কেলেট তৈরি করা ছুটি প্রধান 
যৌগের নাম__ইথাইলিন ভায়ামাইন 81 আযাসেটিক afv (E, D. T. A) 
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একত্রিত করে ‘abiz’ (Metaclaw) নামে এক প্রপ্রাইটারী প্রিপারেশান 
বাজারে পাওয়া, যায়। মেটারু-এর সঙ্গে ফেরাস সালফেট মিশিয়ে কেলেট 
আয়রণ তৈরি করে ক্লোরসিসগ্রস্ত গোলাঁপে ব্যবহার করে গাছকে Wu 
করতে সক্ষম হয়েছি | বাজারে ‘রাস্টোক্লিন’ নামে যে লোহার xac তোলা 
gs পাওয়া যায় তা সম্ভবত কোন এক কেলেট তৈরি করার on যার 
লাহায্যে কেলেট আয়রণ তৈরি করা যেতে পারে। 


সংকরায়ন 


বীজ থেকে গোলাপের নতুন প্রজাতির চার! পাওয়া যায়। ডালিয়া ও 
চন্্রমল্িকার মত বাগানের সব আধুনিক গোলাপই সংকর প্রজাতির sim. 
পড়ে । কাজেই এমন গোলাপের বীজ, তা যে কোন প্রকারেই তোলা হোক 
না কেন, সংকর বীজ বলে গণ্য হবে। উদ্ভিদের ‘পিওর লাইন, প্রজাতি 
ছাড়া অন্যান্ত পপ্রদ্ধাতির বীজ থেকে যে চারা পাওয়া যাবে তার চর্িত্রগত- 
বৈশিষ্ট্য সংকরায়নের সাধারণ নিয়ম মেনে চলবে না। তাই বাধাধরা নিয়মের , 
মধ্যে না থাকার দরুন চারার চরিত্রের. ধরন আগে থেকে কিছুই জান! যাবে 
না। সে কারণে ঠিক লটারি জেতার মত সম্ভাবনাপূর্ণ কোন ভাল চারা 
পাওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। m 

হ্যাপ্রয়েড অবস্থায় গোলাপের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৭, ডিপ্রয়েড- 
অবস্থায় ১৪, GRAAG ও অক্টোপ্রেড-এর ক্রোমোজোম যথাক্রমে ২৮ ও ৫৬৭ 
CRAG ও অক্টোপ্রযেড প্রজাতিগুপির কোমোজোম সংখ্যা বেশি হওয়ার 
দরুন পাতা ও ফুলের আকার বেশ বড়। সে কারণে সংকরায়নে উৎপন্ন নতুন 
প্রজাতির, ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা খুব জোরাল। তাই যেসব 
প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৮ ও ৫৬ পিতামাতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের: 
পছন্দ করা হয় বেশি। তবে ডিপ্নয়েড প্রজাতিগুলির মধ্যে সংকরায়ন : 
ঘটিয়ে কখনও কখনও (nce বা ছুটি ঢেট্রাপ্নয়েড প্রজাতি থেকে হেক্রাপ্নয়েড 
প্রজাতি পাওয়া যায়। এমনটি সম্ভব হয় যখন পরাগরেথু বা ডিম্বাণু তৈরির 
সময় মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোন একটির কোযোজোম সংখ্যায় কোন পরিবর্তন 
ঘটে F] | i 

গোলাপের একটি, সংকর চারার বহিরাকুতির দিক থেকে হয় পিতা বা 
মাতার সঙ্গে মিল থাকবে। পিতার মত দেখতে হলে প্যার্টিক্লিনিক ও মাতার 
সঙ্গে মিলকে বলা হয় ম্যা্িক্লিনিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতার গুণ হয় 
Sl মাতার গুণ থাকে গ্রচ্ছন্ন। কিন্তু পিতা-মাতার ফুল দেওয়ার ক্ষমতা 
একই রকম না হলে সংকর চারার ক্ষমতা হবে উভয়ের মাঝামাঝি | 

সংকর প্রজাতি তৈরির কাজটি শুরু হয় প্রজননের জন্য Baths বাছাই: 
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থেকে | অভীষ্টলক্ষ্য জনিত প্রজননে এটি আবশ্যিক । যে সব প্রজাতির মধ্যে 
কাঙ্খিত গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে তাদেরই বাছাই করা হয়। হাইব্রীডটি' 
গোলাপের বেলায় ফুলের বড় আকার, জৌলসপূর্ণ কোন রঙ, পাপড়ির গড়ন: 
ও প্রাচুর্য, কুঁড়ি ধীরে ধীরে খোলার ধরন, সুগন্ধ, লম্বা ও শক্ত কৌটা, 
কাটাহীনতা, শক্ত ও সবল গড়ন । রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসহ দ্রুত বর্ষন-- 
শীলতা প্রভৃতি গুণ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। বাছাই প্রজাতিগুলির মধ্যে 
যেগুলিতে আপনা হতেই ফল ধরতে দেখা যায় সেগুলিকে মা-গাছ হিসেবে- 
ব্যবহার করতে হবে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, “সুগন্ধা” অত্যন্ত, 
কষ্টসহিষ্ণ প্রজাতি হলেও ফল ধরে খুব কম। কিন্তু ‘হোয়াইট যাষ্টারপিস+, 
“হেলমুট fab’, “শিকাগো পিস” প্রভৃতি wt প্রজাতির প্রায় প্রত্যেক ফুলে 
ফল ধরতে দেখা যায়। i 

ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বপরাগযোগ বন্ধ করার জন্য মা-ফুলের পুংকেশর- 
চিমটা দিয়ে তুলে ফেলে পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ফুলটি এমনভাবে, 
ঢেকে দিতে হবে যেন মৌমাছি ওতে অন্য ফুলের পরাগ এনে যোগ করতে 
-না পারে। যে ফুলের পরাগ নেওয়া হবে তাকেও কাপড় fits ঢেকে দিতে 
হবে, কারণ মৌমাছি ও বাতাসের দ্বার! পরাগ চুরি হয়ে যেতে পারে। অন্ত 
পদ্ধতি হলোঃ ফুল ফোটার ঠিক পরেই খানিকটা ডাঁলসহ ফুলটি কেটে নিয়ে: 
ঘরের মধো জলসহ ফুলদানিতে রেখে দেওয়া । সাধারণত ফোটার ২৪ ঘণ্টা 
পরে পরাগধানী ফেটে গিয়ে সোনালী রঙের ধুলোর মতো পরাগরেণু বেরিয়ে 
পড়ে । ও সময়ে ফুলের পাপড়িগুলি কীচির সাহায্যে সাবধানে কেটে ফেলে- 
ফুলটিকে কাত করে একটি প্লাসটিকের পাত্রের মুড়ির উপর আস্তে-আস্তে ফুলের 
বৌটাটি এমনভাবে ঠকতে হবে যেন পরাগরেণুগুলি পাত্রের মধ্যে পড়ে, 
যায়। এভাবে পরাগরেণু ছবি আকা সরু তুলির সাহাযো ( মা-ফুলের ঢাকা 
খুলে ) গর্ভমুণ্ডে সাবধানে লাগিয়ে দিতে হবে (চিত্র ঃ২*)। পরাগযোগের 
পরেই পুনরায় কাপড়ের ঢাকা লাগানো দরকার | মনে রাখতে হবে পলিথিনের, 
থলির ঢাকা চলবে না। 

পরাগযোগের পাঁচদিন পরে ঢাকা খুলে দেওয়া হি পরাঁগযোগের 
উপযুক্ত সময় হচ্ছে ফুল ফোটার ২৪ ঘণ্টা পরে, বেলা ১টা থেকে বিকাল ৩টার' ' 
মধ্যে। অনেকে সুপারিশ করেন যে গর্ভমুণ্ড আঠাল হলে তা পরীক্ষা করে 
পরাগযোগ করা উচিত ও পরপর কয়েকদিন পরাগ প্রয়োগ করে যেতে হবে। 
কিন্ত আমার মতে এর কোন প্রয়োজন mx]: কারণ গোলাপের পরাগ 
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aR সজীবতা সাধারণ অবস্থায় সপ্তাহকাল থাকে। কাজেই গৰ্ভমুণ্ড আঠালো 
হওয়ার আগে তা প্রয়োগ কর হলেও কোন ক্ষতি হতে পারে না | পরাগ- 
যোগ একবারই যথেষ্ট | বার বার করার দরকার হয় না। সাধারণত পরাগ- 
যোগের সাত দিনের পর থেকে afer নিচে কাপের মত দেখতে অংশটি ক্রমশ 


চিত্র : ২০ সংকর বীজ তৈরির জন্য পরাগযোগ 


ক-_ফুলের লম্বচ্ছেদ 
থ--তুলির আগায় পরাগরেধু নিয়ে গর্ভমুণ্ডে লাগানো হচ্ছে 


গ-_সার্থক পরাগযোগের ফলে হাইপ্যানবিয়াম বীজপূর্ণ হয়েছে 
ঘ-_হাইপ্যানথিয়ামের লম্বচ্ছেদ 


ফুলতে শুরু করে ও খুব চকচকে দেখায় | এরূপ হলে বুঝতে হবে পরাগ- 
যোগ সফল হয়েছে। পরাগযোগের পরই ফুলের বৌটায় মাতা-পিতা ও 
পরাগ দেওয়ার তাঁরিখ উল্লেখ করে লেবেল ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে 
‘অবহেলা করলে পরে অনেক অস্বিধার সম্মুখীন হতে হবে। বীজের yË- 
সাধনে ফলের নিচে ওই শাখায় পাতার কোণে যেসব প্রশাথা গজাবে তা কচি 
অবস্থায় ভেঙ্গে দিতে হবে। গোলাপের স্বীস্তবকগুলি হাইপ্যানধিয়াঁম 
(hypanthium) প্রাচীরের গায়ে লেগে থাকে না, তাই কয়েকটি ফল 
পরবর্তীকালে হাইপ্যানথিয়াম-এর বাইরে চলে aja | ওগুলিকে সাধারণত 
বীজ বলা হয়, আসলে সেগুলি ifia জাতীয় ছোট ছোট ফল। 'আাকিনের 
বৈশিষ্ট্য হলো ওতে ফলত্বক ও বীজত্বক সম্পূৰ্ণ পৃথক থাকে। গোলাপের ফল 
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পাকতে ১৬-২* সপ্তাহ সময় লেগে যায়। CX মাস AGS গরমের সময় বলে 
এপ্রিলের শেষে যেন ফল পেকে যায় সেজন্য মরস্থমে ফুল ফোটা শুরু হলেই 
প্রজননের কাজ সেরে CHAT উচিত। মরস্থ্মের মাঝা-মাঁঝি যেসব গাছের ফুলে 
পরাগযোগ করা হবে সেগুলির গ্রীষ্মে যেন জলের অভাব না ঘটে সেদিকে. . 
বিশেষ লক্ষ্য দিতে হয়। পাকা ফলের রঙ লাল, কমলা বা হলদে হতে দেখা! 
যায়। পাকা ফল শুকোতে alas করলেই ফল তুলে নিতে হবে । তোলা 
ফলগুলি তাদের লেবেল IÀ পৃথক পৃথক কাগজের খায়ে রেখে খামের 
গায়ে লেবেলের লেখাটি হুবহু লিখে রাখতে হুবে। 
আমাদের এই উষ্ণ জলবায়ু গোলাপের বীজ অঙ্কুরোদগমের অস্তরায়। 
BAGS বাদামের খোলার মত শক্ত হওয়ায় জল সহজে তা ভেদ করে ভিতরে 
যেতে পারে না। তাছাড়া ঝতুগত তাপের তারতম্যের দরুন স্বাভাবিক 
অঙ্কুরোদগম খুব ব্যাহত হয় । ফলত্বককে দুর্বল করার জন্য প্রথমে প্রায় দু'মাস 
কাল তা com বালির মধ্যে রাখার পদ্ধতি চালু আছে। এই পদ্ধতিকে বলা 
zs সীডস্ট্রাটিফিকেশান। বলা বাহুল্য, বীজ স্্যাটিফিকেশান-এর আগে 
তা হাইপ্যানথিয়াম-এর ভিতর থেকে বের করে নিতে হবে। গোলাপ বীজের 
ভাল অঙ্কুরোদগম-এর জন্য কম তাপে se দিন ভেজা বালির মধ্যে বীজকে 
রাখার পর অপেক্ষাক্কৃত উচ্চতাপে ভাল জীবাণুমুক্ত সার মাটিতে বোন! হলে: 
সুফল পাওয়া যায়। স্্্যাটিফিকেশান-এর জন্য ৪০ ফা. ও বীজতলার জন্য 
40° ফারেন হাইটের কাছাকাছি তাপ স্থপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু 
গোলাপের বীজ পাকার মরস্থুমে যেসব জায়গায় আবহাওয়া থাকে থুব উত্তপ্ত 
সেখানে বীজ স্ট্রাটিফিকেশান-এর জন্য নিয় তাপের প্রয়োজন নাই (G. J. 
Von—Abrams and N. 8. Hand 1956) | 
গোলাপের চারার বয়স কয়েক সপ্তাহ হলেই গোলাপের কুঁড়ি দেখা দেয়। 
সাধারণত চারার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এ অবস্থায় কুঁড়ি ফুটতে না দিয়ে 
“কেটে দেওয়া হয় 1 পরে চারার কয়েক মাস বয়স হলেই ফুল দেখে বাছাইয়ের 
প্রাথমিক কাজ করা উচিত। বাছাই ঢারাগুলি থেকে ভাল নিয়ে ভাল 
. এলায় কয়েকটি কলম তৈরি করতে হবে। È সব কলমের ফুল দেখে 
প্রজাতিটির ভবিষ্যৎ বিচার করা উচিত। সম্ভাবনাপূর্ণ প্রজাতিগুলির কলমের 
গাছে অন্তত দুটি মরস্থমের ফুল দেখে পাকা-পাকাভাবে বাছাইয়ের কাজ করা 
দরকার । নিজের তৈরি প্রজাতির বেলায় ব্রীভার তার কোমল হৃদয়ের দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে সাধারণ মানের কোঁন প্রজাতিকে বাছাই করে ফেলতে 
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পারেন। কার্যত aska কঠিন হৃদয়ের প্রয়োজন । ব্রীভাঁর-এর মনে রাখা 
উচিত তার প্রজাতি গোলাপ প্রেমীদের দ্বার! সমাদৃত হলেই তার কাজের . 
সার্থকতা ৷ বাছাইয়ের সময় কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। ধরা 
যাক আপনি ‘পিস’ এর মতো দেখতে একটি নতুন প্রজাতি পেয়েছেন। 
কতকগুলি ভালো গুণের জন্য ‘পিস্‌ খুব জনপ্রিয় । সাধারণভাবে বলতে 
হয় যেহেতু অনুরূপ প্রজাতি আগে থেকেই আছে তখন আপনার ও নতুন 
প্রজাতিটি গোলাপের তালিকায় ঢোকানোর কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু 
বাস্তবে দেখা যায়, ছুটি প্রজাতি কখনও হুবহু এক হয় না। দ্বিতীয়ত cy 
কোন জনপ্রিয় প্রজাতির কোন না কোন দিকেই দোষ-ক্রটি থাকে। “পিস, 
এর ক্রটিগুলি হলো ছোট আকারের বৌটা, সুখী ধরনের স্বভাব, ব্ল্যাক স্পট ও. 
ভাইব্যাক-এর প্রতিরোধক ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি। যদি আপনার নতুন 
চারাটি পিম্‌-এর প্রধান দোষ-ক্রটিগুলির কোন কোনটা থেকে মুক্ত হয় তবেই 


ওটি “পিস্‌-এর ফুলের মতো দেখতে হয়েও ওর থেকে উন্নত প্রজাতি বলে 
বিবেচিত হবে | 


ত্রীভার শেষা-শেষি যে প্রঙ্জাতিগুলি বাছাই করলেন, সেগুলির পছন্দসই 
নামকরণ করা দরকার। নামকরণ দু’ প্রকারের হতে পারে; একপ্রকার 
যেমন সিলেকশন নং (কোন সংখ্যা), অন্যটি কোন স্থান, গুণী ব্যক্তি বা 
প্রিয়জনের নাম বা এক বা ছুটি জোরাল শব্ের সাহায্যে প্রকাশ করা প্রজাতির 
UA এ ছাড়াও খুণীমত নানা ধরনের শব্দ নাম হিসাবে ব্যবহার 'করা হয়। 
কিন্তু প্রথম পদ্ধতিটির একটি বিশেষ FRA এই যে ওর সঙ্গে সংক্ষেপে asta 
বা সংশ্লিষ্ট স্থানের নাম যোগ করা যাঁয়। যেমন, PBS-567 বা CO-5, প্রথমটি 
বোঝায় পি. ভট্টাচার্য এণ্ড সন-এর ৫৬৭ নঙ্বর সিলেকশন | দ্বিতীয়টির অর্থ, 
কোয়েদ্াটোরের সিলেকশন নম্বর tp | 


উন্নত দেশগুলিতে গোলাপ, ডালিয়া ও চন্ত্ৰমল্লিকার নতুন প্রজাতিগুলি í 
বাজারে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আঞ্চলিক Wie s-a 
পাঠানোর প্রথা আছে। সেখানে প্র্গাতিটির গুণাগুণ অভিজ্ঞ বিচারক 
মণ্ডলীর দ্বারা যাচাই করার স্থযোগ থাকে। এবং সেরা প্রজাতিগুলিকে 
জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করার সুপারিশ কৰা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ধায়ে 

যেগুলি পড়ে সেগুলি তাদের মপেক্ষিক মান অস্থসারে পায় বরাদ্ধরুত ট্রায়াল 
গ্রাউও-এর বিভিন্ন পুরস্কার। দেশের সমস্ত ট্রায়াল গ্রাউণ্ড-এর প্রকাশিত 


১০৮ 


বাৎসরিক বিবরণ থেকে সার্থক নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলে। নার্সারীগুলির 
ট্রেড ক্যাটালগ-এও তাদের পুরস্কৃত হওয়া প্রজাতিগুলির ফলাও করে বিবরণ 
ছাপা হয়। দুঃখের বিষয় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে ট্রায়াল গ্রাউণ্ড-এর 
ব্যবস্থা এখনও চালু কর! সম্ভব হয় নি, যখন তা সম্ভব হবে তখন আমাদের 
সেরা গোলাপগুলি সহজে দেশের সর্বত্র ও বিদেশের বাজারে স্থান করে নেবে | 


আতর শিল্পে গোলাপ 


গোলাপের আতর বিগত ৪০০ বছর ধরে বিশেষভাবে 
আসছে । গোলাপই স্থগন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস | 
জাহাঙ্গীরের বিবাহ উপলক্ষে মোঘল উদ্যানে apt 
গোলাপের আতর আবিষ্কৃত হয় এদেশে । অতিথিদের মনোরগুনের জন্য 
উদ্যানের কৃত্রিম জলাধার উৎকুষ্ট গোলাপ জলে ভরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে জলের 
উপর তেলের বিন্দুর মত গোলাপের আতর ভাসতে দেখা যাঁয়। কিন্তু ও 
তৈলকণাগুলি যে গোলাপের আতর তাকে আবিষ্কার করেন! আসলে 
ওগুলি আতর বলে ধরা পড়ে যার কাছে, তিনি এই বাংলার বর্ষমানের এক 
বিধবা আতরওয়ালী, যাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে নূরজাহান নামে বিবাহ করেন 
সম্রাট জাহাঙ্গীর। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে মোঘলযুগে কী বর্ধমানে আতরশিল্পের 
চলন ছিল। তা অবস্ত জানা যায়নি, তবে ওঁ বিধবা আতরওয়ালী বাঙ্গালী 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক পারপিকের কন্যা | প্রাচীন কাল হতে stacy, 
আতর ও আতর গোলাপের কদর ছিল বেশ। ওঁ আতর গোলাপই হচ্ছে 
বসগোরা বা বসরাই গোলাপ । ১৯৫৭ সালের নারায়ণ স্বামী ও ^ বিশ্বাসের 
সমীক্ষায় জানা যায়, মোগল সম্রাট বাবর এদেশে প্রথম বসরাই গোলাপ 
আনেন । সম্ভবত তা প্রথম লাগানো হয়েছিল আগ্রার চার বাগ’ উদ্যানে । 
মোগল আমলেই বসরাইয়ের চাষ ছড়িয়ে পড়ে কনোজ, গাজিপুর, বালিয়া ও. 
চিতোরগড়ে। কালক্রমে চিতোরগড় থেকে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে হলদি 
ঘাটিতে। 
উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গার বসোরা থেকে আতর ও গোলাপ জল. 
তৈরি হয়। এটি ওখানকার একটি বিশেষ শিল্প। কিন্তু দুঃখের কথা আতর 
তৈরির আধুনিক কতকৌশল এদেশে আজও SRW হয় না। বুলগেরিয়া, 
_আনাটোশিয়া (তুরস্ক ), দক্ষিণ ফ্রান্স, মরকো প্রভৃতি দেশে প্রচুর গোলাপের. 
আতর উৎপন্ন হয়। উন্নত parahia অবলম্বন করায় এসব দেশ বিশ্বের 
বাজারে উন্নতমানের গোলাপ আতর সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। 


প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আতর শিল্পের জন্য প্রধানত বসোরা, 


TG সমাদৃত হয়ে 
কথিত আছে নূরজাহান ও. 
ত ভোঁজমভায় নাকি প্রথম 
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গোলাপের চাষ হয়ে এসেছে ; উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 
রোজাদামাস্পিনা ( Rosadamascena ) | রোজাসেন্টিফোলিয়া (Rosa-- 
centifolia) নামে এর কাছাকাছি একটি প্রজাতি আছে যার ফুল থেকেও 
গোলাপ আতর তৈরি হয়। ভারতে এডওয়ার্ড গোলাপ যাঁর ফুল দেখতে ও- 
ata বসোরার মত কোন কোন জায়গায় আতরশিল্লে তা ব্যবহৃত হয় । 
এছাড়া সেন্টিফোলিয়া (R. centifolia) ও টেপলিজ (Gruss an Tepliz) 
একাজে ব্যবহার করা হয়। টেপলিজ-এর অন্য একটি নাম “কলকাতায় ৷” 
কলকাতার বাজারে লাল Bret কাটা ফুল হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবহার- 
স্থবিদিত। তাই বুঝি এর এমন নাম। প্রধানত বসোরার ফুল গোলাপী রঙের" 
হয়ে থাকে ; তাহলেও লাল কিংবা সাদা প্রজাতির বসোরা দেখা যায়। 
ভারতের অনেক জায়গায় বসোরা “বারওয়ান!” নামে পরিচিত ।. উত্তর প্রদেশে 
এটি ফসলি গুলাব’ নামেই চলে, বাংলায় এটি 'বসোবা” বা “বসরাই ।” 
বদরাইয়ের বারওয়ালা নামটি এসেছে- আলিগড় জেলার এই নামের একটি; 
গ্রাম থেকে, সেখানে ২০* বছর আগে এক মালি রসবাইযের প্রথম চাষ করে। 
রাজস্থানের চিতোরগড় থেকে বসরাইয়ের চাষ ছড়িয়ে পড়ে হলদিঘাট ' অঞ্চলে | 
বাগানে বসোরা সাধারণভাবে দেখা গেলেও আতর ও গোলাপ জল তৈরির" 
জন্য খেতে এর চাষ হয় প্রধানত উত্তর প্রদেশে | এ অঞ্চলে আটটি জেলায় প্রায় 
৫০০ হেক্টর জমিতে বদোরার চাষ হয়। উত্তর প্রদেশের বাইরে যেমন 
রাজস্থানের উদয়পুর ও অন্যত্র প্রায় ১০০ হেক্টর.জমিতে বসোরা জন্মে। দক্ষিণ 
ভারতে এর ফুল ভাল হয় না। বসোরার ‘ফসলি’ প্রজাতিটির চাষ হয় উত্তর 
প্রদেশের আলিগড়, এটাওয়া, গাজিপুর ও বালিয়! জেলায়। ফনলির ফুল 
ফোটে বছরে ছুবার-_মার্চ এপ্রিল ও সেপ্টেপ্বর-ডিসেম্বর | কিন্তু হলদিঘাটে 
ফোটে কেবল বসন্তকালে। বসোরা বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু ও মাটিতে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে অধিক ফলনের জন্য ওর পক্ষে আঁদর্শ জমি 
হচ্ছে দোআশ মাটি যাতে জল নিকাশের ব্যবস্থা: থাকে । উপযুক্ত জল- 
নিকাঁশের ব্যবস্থা থাকলে ভারি এ'টেল মাটিতেও ওর চাষ ভাল হয়। তাই 

' গঙ্গানদীর অববাহিকায় ভারি পলিমাটিও বমোরার পক্ষে উপযুক্ত। যে মাটির 
SAI মান ৭ থেকে ৯'৫ পর্যন্ত তা এ-চাষের উপযুক্ত বলে গণ্য হয়। বসোরা 
তুষারপাত সহ করতে পারে ail তাঁই চরম জলবায়ু ছাড়া যে কোন 
আবহাওয়ায় বসোরা জন্মে | যে সব অঞ্চলের মাটিতে ‘রোদ’ বা হিউমাঁস যথেষ্ট: 
পরিমাণে থাকে বসোবার ফলন হয় সেখানে খুব বেশি | 
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চারা তৈরির জন্য বসোরার ডাল ব্যবহার করা হয়। এক বছর বয়সের ভাল 
থেকে ২০-২৫,দেখি কাঁটিং শীত বা বমত্তে জমিতে লাগিয়ে চারা তৈরি করা 
2a) লক্ষোয়ের নেশান্াল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এ শতকরা দশ 
"টাক! মূল্যে বপোরার ভাল কাটিং কিনতে পাওয়া! যায় । চারাও পাওয়া যায় 
শতকরা পঞ্চাশ টাক! মূল্যে । মাটিতে কাটিং লাগাবার পর নিয়মিত সেচ 
“দিতে হয়। সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে কাটিংএ শেকড় 
'আসে | সেরাডিক্‌ল fas (Seredix B ) হরমোন পাউডার ব্যবহারে কাঁটিং-এ 
তাঁড়াতাড়ি ও বেশি সংখ্যক শিকড় গজায় । নতুন চারা মে-জুন মাসে 
“জমিতে লাগানে! হয়। রাজস্থানের হলদিঘাট অঞ্চলে কািংয়ের পরিবর্তে 
'উৎ্পাটিত গাছের শেকড়যুক্ত বিভিন্ন শাখাকে fis করে চারা হিসেবে 
“লাগানো হয়। 
জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রোদ al হিউমাঁস মেশানোর জন্য চারা লাগানোর 
“আগে ওতে সবুজদার প্রয়োগ করা উচিত। এক্ষেত্রে বর্ষার শুরুতে চারা 
“লাগিয়ে জমিতে ‘শন’ কিংব! ‘ধঞে’ ate বোনা দরকার | বর্ষায় সবুজ সারের 
'চারাগুলি বড় হয়ে গেলে আগষ্ট মাসে যথারীতি হাল দিয়ে তা মাটিতে মেশাতে 
ZAL সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার জমি চষলে 
-সবুজনার মাটিতে ভালভাবে মিশবে। 
অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে চারা লাগাবার জন্য গর্ত খু ড়তে 
“হবে । গোলাপের খেত যেন কোন গাছের ছায়া বা শেকড়ের আওতায় না 
আমে। সেচ ও চাষের যাবতীয় কাজের সুবিধার জন্য গোটা জমিকে ছোট 
ছোট কেয়ারি ও তাদের মধ্যে রাস্তায় ভাগ করে নিতে হবে। ২০ ফুট aal 
^ ১০ ফুট are একটি কেয়ারিতে ১৮টি চারা লাগানো চলবে | এভাবে 
‘হেক্টর প্রতি ১০,০০০ চারার স্থান হবে। তবে কোন কোন দেশে এক হেক্টর 
জমিতে ১২,০০০-১৮,০০০ চারা লাগানো*হয়। 
কেয়ারিতে দেড়ছট দৈর্ঘা, দেড়ফুট প্রস্থ ও. তিন ফুট গভীর গর্ত খু'ড়তে 
হবে, এবং এরূপ প্রতি গর্তে দশ থেকে পনের কেজি গোবর সার ও ১৫০ 
গ্রাম স্থপার ফসফেট প্রয়োগ করে যথারীতি চারা লাগিয়ে সেচ দিতে হবে। 
জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করার অস্থবিধা থাকলে চারা লাগাবার একমাস 
আগে গর্তের মাটিতে ২০০ গ্রাম মরষের খোল মিশাতে হবে। এক্ষেত্রে চারা 
'লাগাবার ঠিক আগে পরিমাণ মত গোবর সার ও স্থপার ফসফেট মাটির সঙ্গে 
ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এ অঞ্চলের মাটিতে সাধারণত পটাঁশ সারের 
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অভাব নাই বলে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রয়োজনমত পটাশ ব্যবহার করা 
উচিত। এর জন্য সালফেট অব পটাশ বা নাইট্রেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে 
wu কারণ মিউরিয়েট অব পটাশ গোলাপের পক্ষে ভাল সার নয় I 

চারার SS বৃদ্ধির জন্য মাসে অন্তত দুবার ভালভাবে সেচের প্রয়োজন 
হুয়। বলা বাহুলা, খেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ছু-তিনটি সেচের অন্তর 
কেরারির মাটি খুঁচে দিলে গাছের বাড় খুব ভাল থাকে । নতুন চারায় বসন্তে 
কুঁড়ি দেখা দিলে wi ছেঁটে দেওয়া দরকার । বর্ষায় খেতের যেন ভাল জল 
এনিকাশের ব্যবস্থা থাকে । বছরে একবার শীতের মাঝে গাছের ডাল ছাটার 
প্রয়োজন হয়। তবে যনে রাখতে হবে গোলাপ ঝাড়েরু IIA ছু বছর না হলে 
ডাল ছাট! উচিত নয়। ধারাঁল 'সেকেটার+ দিয়ে জমি থেকে ১০ ইঞ্চি উপরে 
সমস্ত ডাল ছেঁটে দিতে হবে । অতিরিক্ত সরু ও weu ডাল রাখ! চলবে না। 
স্াটাইয়ের পর গাছ প্রচুর সার ও সেচ চায়। প্রত্যেক কেয়ারিতে ৪০-৫০ 
কেজি গোবর ata ( হেক্টর প্রতি ২০-২৫ টন), ৩ কেজি সরষের খোল, 
৪০০ গ্রাম সুপার ফসফেট প্রয়োগ করে নিয়মিত সেচ দিতে হবে । গোবর 
সারের সঙ্গে সুপার ফদফেট ও ক্যান-সার (ক্যালপিয়াম আযমোনিয়াম 
নাইট্রেট ) ব্যবহার করে বসোরার ভাল ফলন পাওয়া যায়। নতুন নতুন 
satay গজিয়ে যখন ঝাড় পাতায় ভরে যাবে তখন পাতার সার ছিটিয়ে বেশি 
ও আকারে «e ফুল পাওয়া যায় |. বরোগ-পোক! দমনের জন্য প্রয়োজন মত 
ওষুধ ছিটাতে হবে। মার্চ ও এপ্রিল বসোরার ফুলের নময়। ' দক্ষিণ বঙ্গে 
বসোরা বর্ষায়ও প্রচুর ফুল দেয় । ডালের ডগায় ফুল আমে থোকায় থোকায়। 
একটি ফুলের ওজন ১-৪ গ্রাম পর্যন্ত হয়। ভারতে সাধারণতঃ হেক্টর প্রতি 
ফলন coo কেজির উপর হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, কুঁড়ি বেশ বড় 
হয়ে ফুটতে গিয়ে আর ফোটে না, এমন অবস্থায় প্রতি সপ্তাহে একবার viel 
“ভাবে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া ঘায়। কারণ 
SAIS নাইট্রোজেন সারের অভাবে এমনটি zal ২৫-৩০ ডিগ্রী গেটিগ্রেড 
তাপ ও শতকরা ৬০-৭* ভাগ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বসোরাঁর ফলনের 


' পক্ষে আদর্শ। ভারতে হেক্টর প্রতি গড় ফুলের ফলন ৩০০০ কিলোগ্রাম | 


গোলাপের সুগন্ধ থেকে. অটো, আতর, গোলাপের জল, গুলরোর্ধান 
( স্থগন্ধি মাথার তেল ) প্রভৃতি স্থবাসিত দ্রব্য তৈরি হয়। ভারতে গোলাপের 
অটো, আতর ও গোলাপ জল উৎপন্ন হয় পাতন প্রক্রিয়ায় । এরূপে উৎপন্ন 
গোলাপ আতরের চেয়ে গোলাপ জল বেশি জনপ্রিয়! তার প্রধান কারণ, 
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aaa সুগন্ধের বৈশিষ্ট্যের মূলে ca পদীর্থটি তার নাম “ফেনিল-ইথাইল' 
আযালকোহল” | এ রাসায়নিক ভ্রব্যটি সহজে জলে wage zu) পাতন 
প্রক্রিয়ায় ফেনিল ইথাইল আ্যালকোহল গোলাপ জলে মিশে গিয়ে ও থেকে 
গোলাপের আসল সুবাস ছড়ায় । পক্ষান্তবে অটো কিংবা আঁতরে of না 
থাকায় তাঁর স্থগন্ধ হয় গোলাপ থেকে weui কিন্তু Vals দ্রাবক’-এর 
সাহায্যে উৎপন্ন গোলাপ অটোর -স্থবাস .ঠিক গোলাপের স্থগন্ধের মতই ৷ এ' 
পদ্ধতিতে জল বাবহার করা হয় না বলে ফেনিল ইথাইল আলকোহল অটোর 
সঙ্গে মিশে যায়। তাই 3 পণ্যের মান উন্নত হওয়ায় বাজারে তার চাহিদাও: 
যথেষ্ট । : : 

BCH (০০)-_গোলাপের নির্ধানকে অটো বল! হয়। অটো পাতন 
প্রক্রিয়া বা ভ্রাবক নির্ধাস (solvent extraction) পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়। 
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a 
চিত্র : ২১ আতর ও গোলাপজল প্রস্তুত 


ক-_বীক্ষণাগারে পাতন যন্ত্রের সাহায্যে গোলাপজল তৈরির পরীক্ষা 
খ--ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলাপজল ও আতর তৈরি 
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ভারতে পাতন পদ্ধতিটিই প্রধান । পাতন wag cor থেকে সুগন্ধ যুক্ত HANA 
বাষ্প শতকে শীতল হয়ে গোলাপ জল তৈরি হয় ( চিত্র; ২১)। এ গোলাপ 
জল মাটির পাত্রে রেখে কাপড় ঢাকা দিয়ে রাতে খোলা আকাশের নিচে শীতল 
করতে দেওয়া হয়। ভোরে দেখ! যাবে জলের উপর মাখনের মত এক প্রকার 
পদার্থ ভেসে উঠেছে। পাখির পালকের সাহায্যে সাবধানে তা! তুলে নিয়ে একটি 
কাচের পাত্রে সংগ্রহ করে ছিপি দিয়ে মূখ বন্ধ করতে হবে! দিনের তাপ 
বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থট গলে তেলের আঁকার ধারণ করবে। এটিই হলো 
গোলাপের অটো (otto of rose) |. এ প্রকারে উৎপন্ন অটোতে গোলাপের 
হুবহু স্থগন্ধ পাওয়া যায়'না। তাই এ পণ্যের মান যে উন্নত নয় তা বলাই 
. বাহুল্য, ভারতের কেবল উত্তরাঞ্চলে কনৌজ, বারওয়ানা, হাপায়ান ও গাজি- 
পুরে গোলাপ আতর ও গোলাপ জল তৈরি হয়। পক্ষাস্তরে, উদ্ধায়ী দ্রাবক 
হিসেবে “বেনজিন? ব্যবহার করে যে “কংক্রিট” পাঁওয়া যায় তা থেকে শতকরা 
দশভাগ অটো বা আযবসনিউট (Absolute) পাওয়া যায়, যার মান খুব উন্নত 
ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট । ভারতে গোলাপজল হতে উৎপন্ন 
আতরের পরিমাণ শতকরা eeso eost ভাগ, কিন্তু বুলগেরিয়ায় উৎপন্ন 
আতরের পরিমাণ শতকরা eR- es ভাগ.। এক কিলো অটো তৈরি করতে 
৫০০৬০ কিলো গোলাপ পাপড়ির প্রয়োজন হয় | 


আতর-_-গোলাপের আতর কেবল ভারতেই তৈরি হয়। পাতন 
প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গোলাপজল চন্দন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পরে জল থেকে 
চন্দন তেল পৃথক করে আতর পাওয়া যায়। নীচু মানের আতরের জন্য চন্দন 
তলের পরিবর্তে হোয়াইট Seay ব্যবহার করা হয়। ১৭০টি বপোরার ফুলে 
মাত্র একফোটা আতর পাওয়া] xf i 


গোলাপ জল-_পাতন যন্ত্রের ডেকে গোলাপের পাপড়ি সেদ্ধ করলে 
যে জলীয় বাষ্প উদগত হয় ত! শীতকের মধ্যে ঠাণ্ডা করলে গোলাপ জল 
পাওয়া যায় । -উৎকুষ্ট ' গোলাপ জল তৈরি করতে জলের 
ওজনের ছিগুণ ফুলের পাপড়ি প্রয়োজন হয়। ভারতে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ 
লিটার গোলাপ জল তৈরি হয়। 


গুলরোঘান-__উত্তর প্রদেশে গোলাপের পাপড়ি থেকে সরাসরি যে 
স্থগন্ধি তেল তৈরি হয় তা ও অঞ্চলে “শুলরোধান, নামে পরিচিত। ster 
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গোলাপের পাপড়ির স্তরের উপর খোসা ছাড়ানো তিলের বীজ সামান্য আদ্র 
অবস্থায় ঢাকা দিয়ে কয়েকদিন রাখার পর wae পাপড়িগুলি পৃথক করে 
ফেলে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে তিলের বীজকে 
সুগন্ধি করে নেওয়া হয়। পরে এ বীজ থেকে নিষ্কাশন করে বোতল পূর্ণ 
করা হয়। বীজের মধ্যেকার তেল গোলাপ পাপড়ির স্থগন্ধি উদ্বায়ী তেলকে 

সহজে শোষণ করতে পারে। তাই এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সরাসরি সুগন্ধি 
EL তৈরি সম্ভব হয়। 


ফুল-০তালা ও অংরক্ষণ_কনৌজের ব্যবসায়ীগণ ফুলের WIAA ফুল 
চাষের স্থানে গিয়ে পাতন পদ্ধতিতে আতর ও গোলাপ জল তৈরি শুরু করে। 


auus মাঝামাঝি যখন ফুলের ফলন খুব বেড়ে Wy তখন প্রত্যেক দিনের. . 


উৎপন্ন ফুল নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতন wae কাজে লাগিয়ে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার 
সম্ভব হয় না। কাজেই ফুল সংরক্ষণ'করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্ত 
ফুলকে কয়েকদিন তাজা. রাখা গেলে তার স্থগন্ধের পরিমাণ স্বাভাবিক 
কারণে কমে যায় ; শুধু তাই নয়, স্থগন্ধ অবিকৃত থাকে না। তা আংশিক- 
ভাবে গেঁজে উঠার ফলে তার মানেরও অবনতি WO ফুলকে অবিকৃত 
অবস্থায় সংরক্ষণ, করতে হলে ভোরে তোল! তাজা ফুলকে শতকরা পীচভাগ' 
লবণ-জলে চুবিয়ে রাখতে হবে | 

পাতন প্রক্রিয়ায় গোলাপের আতর তৈরি করার কয়েকটি অস্থবিধা দুর 
করার উদ্দেশ্যে লক্ষৌয়ের প্যাশান্তাল বোটানিক্যাল fais ইনষ্টিটিউট একটি 
নতুন পাতন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে (Indian Patent No. 130396) | $ যন্ত্রের 
সাহাযো গোলাপের অটো ও গোলাপ-জল আপন! হতেই পৃথক হয়ে যায়। 
এ aa আংশিক Atea প্রক্রিয়া (Fractional Distillation) «ss 
হয়েছে। এ থেকে উৎপন্ন আতরের মান ও পরিমাণ সাধারণ পাতন পদ্ধতির 
চেয়ে ভাল । এছাড়া বিশেষ ধরণের এক বাম্পীয়, পাতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন 
করে aiaa বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট শতকরা '*২৫-*৩৫ ভাগ 
অটো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। 

আগের দশকে বিদেশে গোলাপ-জল setts পরিমাণ বেড়েছে Feed | 
অতএব এ শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল । ভারত থেকে যেসব দেশে গোলাপ- 
জল রপ্তানী হয় সেগুলি হুল £ অষ্ট্রেলিয়া, বাহারিন, কানাডা, ইথিওপিয়া, 


ফিজি, ফ্রান্স, কুয়েত, মালাভি, মালয়েশিয়া, নেপাল, ওমান, পূর্ব আফ্রিকার 
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দেশসমূহ, করাটার-রি ইউনিয়ন, সাউদি আরব, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া, 
ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইয়েমেন । সবচেয়ে 
কম রপ্তানী, হয়েছে ফ্রান্সে (৩৫ লিটার £ were Bret) সবচেয়ে বেশি 
গিয়েছে সিঙ্গাপুরে (৪১০৯২ লিটার £ ১,৪৬,১৫৭ টাক! ) ; ৭৯-৮*-র আর্থিক 
বছরে আতর রপ্তানী হয়েছে ৩,৫৬,৭৯৪ গ্রাম | 

ফ্রান্স, সাইপ্রাপ, গ্রীস, ভারত, ইরান, ইতালি, মরক্কো, আমেরিকা 
(ক্যালিফোনিয়া ) প্রভৃতি দেশে গোলাপ অটোর জন্য গোলাপের চাষ থাকা! 
সত্বেও বুলগেরিয়া বিশ্বের বাজারে প্রধান অটো! উৎপাদনকারী দেশ বলে 
পরিগণিত। ওখানে প্রায় সত্তরটি সরকার চালিত ডিষ্টিলারি (distillary) 
আছে। গোলাপ চাষের এলাকার কেন্দ্রস্থল কাজানলাকে অবস্থিত গোলাপ 
গবেষণাগার যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৫*০ প্রজাতির আতর 
গোলাপের চার! সংগ্রহ করে লাগানো হয়েছে । 

ভারতে ace) নগরীর উপকণ্ঠে দিশি বা “সেওতি গুলাব’ নামে পরিচিত 
এডওয়ার্ড গোলাপের চাষ হয়, যার ফলন বছরে হেক্টর প্রতি ৪০০০ কিলো। 
বদরাইয়ের চেয়ে এডওয়ার্ড গোলাপ শুধু বেশি ফুল দেয় তা নয় বছরের প্রায় 
সব সময়ই ফুল দিতে পারে। ৩০০০-৪০০০ কেজি ফুলের পাপড়ি প্রয়োজন 
হয় এককিলো আতর তৈরি করতে। ৩০০০ লিটার গোলাপজল তৈরি করতে 
‘Yooo কেজি ফুলের ACHAT! মোট খরচ হয় 85. টাকা। গোলাপ 
জলের প্রতি লিটার কুড়ি টাকা দরে বিক্রি হলে নিট মুনাফা হবে ২০,০০০ 
, টাকা । Bead গোলাপ অটো! (otto) দাম ৭,,০০০-৮০,*** টাক! প্রতি 
কিলো। ৩০০০ কিলো! ফুল থেকে (হেক্টর প্রতি ফলন ) নিট মুনাফা হতে 
পারে প্রায় ৩০,০০০ টাকা | à 
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প্রদর্শনী ও পুষ্পসভ্জা 


প্রদর্শনীর জন্য গোলাপ তৈরি ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় 
নিয়ে এখানে -আলোচনা করব। বিভিন্ন জায়গায় see ফুলের প্রদর্শনী 
গোলাপ প্রেমীদের আগের থেকে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছে। শীতের 
মাঝামাঝি থেকে বসন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেক পুষ্প প্রদর্শনী অন্ুঠিত 
হয় এই পশ্চিম বাংলায়। তাদের মধ্যে কলকাতার আ্যাসেম্বলী হাউস ও 
আলিপুরের এপ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির তিনটি প্রদর্শনী বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ ; 

রোগমুক্ত গোলাপ গাছ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডাল ছাটার' পর 
প্রয়োজনমত সার, জলের যোগান ও রোগ-পোকা প্রতিরোধক ওষুধ ছিটানোর 
ব্যবস্থা করে RIAI প্রদর্শনীর জন্য মানানসই ফুল ফোটানো সম্ভব । এজন্য 
মাঝারি থেকে ভারি ধরণের ভালছাটাই প্রয়োজন | ডাল ছাটার পর গাছের 
উচ্চতার উঠ অংশের মধ্যে যেসব শাখা! গজাবে ত! থেকে বেশ ভাল ফুল 
পাওয়ার আশা করা যেতে পারে । এমন শাখার সংখ্যা বেশি হলে একক 
ফুলের আকার ছোট হয়ে যেতে পারে বা থোকায় ফুলের সংখ্যা কমে যেতে 
পারে। তাই এর প্রতিকার হিসেবে অনেকে শাখা বাছাই করেন। উদগত 
শাখা e সেমি. লম্বা হওয়ার আগেই বাছাই করা প্রয়োজন। কেবল ৪-৫টি 
বলিষ্ঠ শাখা রেখে বাকি সব ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি অনুসরণ 
ন! করে গাছে বাড়তি সার প্রয়োগ ও ভাল পরিচর্যা করে পরিমাণে বেশি 
ও BeF? মানের ফুল পাওয়া সম্ভব। যথেষ্ট পরিমাণে ভাল গোবর সার চাপান 
ata হিসেবে প্রয়োগ করে পক্ষকালে একবার জৈব ও বাদায়নিক, সারের 
মিশ্রণে তৈরি তরল সার ( বাড়তি সার প্রয়োগ RU) ব্যবহার করে সহজে 
প্রদর্শনীর জন্য ভাল ফুল ফোটানো যায়। 

প্রদর্শনীর জন্য প্রজাতি বাছাইও একান্ত প্রয়োজন । যে-সব প্রজাতির 
গাছে অধিকাংশ ফুলই হয় fave সেগুলিকে চিহ্নিত করে বিশেষভাবে 
পরিচর্যা করা উচিত উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ‘প্যারাডাইস’, “ফ্যানসিস 
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কবি”, ‘লাভ’, aANT’, “কনফিড্যান্স, “ফাস্ট” প্রাইজ’; “হোয়াইট 
মাষ্টার পিস’, “রেড মাষ্টার পিস’, 'ক্রাইসটিয়ান fear ইত্যাঁদি 1 
ফ্লোরিবাগ্ড বাছাইয়ের বেলায় যে গুণটি অবশ্য থাকা চাই তা হল, থোকায় 
ফুলের সংখ্যাধিক্য । অনেক প্রজাতিতে থোকা বেশ বড় হলেও একই সঙ্গে 
বেশি ফুল পাওয়া যায় না । এমন প্রজাতির চেয়ে যেগুলিব থোকা অপেক্ষাকৃত 
ছোট হলেও কুঁড়িগুলি প্রায় একই সঙ্গে ফোটে তা প্রদর্শনীর পক্ষে ভাল। 
' ফুল আকারে বড় ও থোকায় ফোটে এমন ফ্লোরিবাণ্ডার প্রজাতি খুব কম ৷ 
একমাত্র “দিলী প্রিন্সেন-ই চোখে পড়ে। জুড়ি গারল্যাণ্ড-এর থোকায় 
" মাঝারি ফুল অনেক পাওয়া যায়। রঙের দিক থেকে “চীলষ্টন” ও 
*মাঁসক্যারেইডএর থোক! খুব আকর্ষণীয় ব্রাইট Ba’ মনোহারী, 
“রোমান হলিডে’ ও “বাঞ্ারন' অনেক পুরস্কার জিতেছে | ‘আইস বার্গ+ ও 
“ক্যারিসমা* অনন্যসাধারণ। f 
'_ বড় ফুলের বেলায় যে খুঁত বড় করে দেখা হয় মাঝারি ও ছোট ফুলের 
বেলায় তা সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। কোন্‌ অবস্থায় ফুল কাটা উচিত? 
এর উত্তরে বলবো £ যে অবস্থায় ফুলটি দেখতে সবচেয়ে বেশি uw ও 
জৌনুসপূর্ণ।. তবে প্রদর্শনীতে 'ফুল্লি ওপেন quay’ (fully open 
blooms) জন্য এক বা একাধিক সেকৃশন থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফুলের 
সব পাপড়ি খোলা শেষ হয়েছে এমন অবস্থায় ফুল কাটতে হবে। খুব ভোরে 
ap সন্ধ্যের পর ফুল কাঁটা উচিত। বলা বাহুল্য, ফুলের কোটার সঙ্গে TUS কুড়ি 
সেন্টিমিটার ল্ব। শাখা .থাকবে। ফুল বাছাইয়ের সময়'মনে রাখতে হবে হে 
প্রদর্শনীর জন্য ফুল বলতে শুধু পাপড়ির সমষ্টিকে বৌঝাবে না তার সংলগ্ন 
Sioa শক্ত বৌটা ও পরিফ্ার সবুজ পাতাকেও ধরতে হবে। খোকের 
ফ্লোরিবাণ্ডার বেলায় সবচেয়ে নিচের ফুলটির নিচে TBE ১৫-২৫ সেমি ভাটা 
থাকা চাই ৷ ফুল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই বালতির জলে ডাটা ডুবিয়ে দিতে হবে। 
কাটা অংশে কিছুটা, বাতাস আটক! পড়ার ফলে জল ওঠা ব্যাহত হতে ATT 
এ অবস্থা দূর করতে জলের নিচে হাত ডুবিয়ে ধারাল ছুরি দিয়ে vits নিচের 
এক সেন্টিমিটার অংশ কেটে” বাদ দ্বিতে হবে। বালতির জলে কাটাঙ্কুল 
একঘন্টা কাল রাখার পর তুলে নিয়ে প্যাকিং করা উচিত। 
কাগজ বোডের বাক্সে তুলোর মধ্যে ফুল সাবধানে প্যাকিং করলে বেশ 
দূরের প্রদর্শনীতেও সহজে নিখুতভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ফুল কাটার পর 
ভাটা যথেষ্ট জল শুষে নিলে শক্ত কাগজের বাকের শুকনো তুলোর প্যাকিংয়েব 
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মধ্যে ay ঘণ্টার বেশি সময় ধরেছুল সতেজ থাকতে পারে | সাধারণত দেখা যায় 
যে প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট দিনে যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ফুল পাওয়া যায় না। কাজেই 
ফুলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য গত কয়েকদিনের ফুল সংগ্রহ করে সংরক্ষিত 
করার উপায় খুঁজে পাওয়ার জোর প্রচেষ্টা চলেছে ^ অনেকাংশে  কৃতকার্বও' 
হওয়া গিয়েছেন 


ফুল সংরক্ষণ প্রদর্শনীর সপ্তাহথানেক- আগে. ফুল কেটে হিমায়িত ' 


করে রাখা যায় । পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে হিমাঁয়িভ' 
ফুল বাগানের সগ্যকাঁটা ফুলের সঙ্গে প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় স্থান পেতে 
পারে । এখানে শ্রী দত্ত কুমার ও শ্রীমতি মঙ্গল মাত্রের দ্বারা ewe পদ্ধতিটি 
উল্লেখ করলাম | - 
একই দৈর্ঘ্যের ডাটাপহ ৪-৫টি ফুল কেটে বালতির জলে রাখতে হবে। 
কিছুক্ষণ পরে ফুলের ভাঁটার নিচের দিকে আট সেন্টিমিটার জায়গার সব 
পাতা ও,কীটা কেটে বাদ দিতে হবে। এবং Ut এ অংশটুকুর জল মুছে 
. ফেলে একটি কাপে রাখা গলিত মোমের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। 
পরবর্তীকালে GIB থেকে যাতে জল বেরিয়ে না আসে তাই এ ব্যবস্থা । এখন 
ফুলগুলিকে একটি পলিথিনের থলিতে সাবধানে পুরে মোমের বাঁতি জালিয়ে 
মুখ বন্ধ করতে হবে। থলির মধ্যে ফুলগুলি থাকলেও তা sip খাড়াভাবে 
ata উচিত। ফুলের থলিটি রিক্রিজিরেটার-এর মধ্যে পুরে তার তাপ সব. 
সময় পাঁচ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যেই রাখতে হবে । মনে বাখতে হবে যে, 
কখনও তাপ যেন চার ডিগ্রীর নিচে বা দশ ডিগ্রীর উপরে না উঠে। কারণ 
চার ডিগ্রীর নিচে গোলাপের পাতা ও পাপড়ি কুঁকড়ে যাবে ও ভাটার রঙ 
বাদামী হয়ে যাঁবে। দশ ডিগ্রীর উপরে থাকলে কুঁড়ি ক্রমশ ফুটতে থাকবে, 
এবং ফ্রিজ থেকে বের করার পরই ফুলটি একেবারে ফুটে যাবে। ফ্রিজ থেকে 
ফুল বের করার চার ঘণ্টা আগে থেকে তাপ ক্রমশ বাড়িয়ে ঘরের তাপের" 
সমান করে নিতে হবে। 
ফ্রিজ থেকে ফুলের থলি বের করে থলির নিচের দিক কাচির সাহায্যে 
কেটে ফুলগুণি সাবধানে বের করতে হবে । এ অবস্থায় পাতাদহ ফুলগুলির 
চেহারা অত্যন্ত খারাপ দেখায়, কিন্তু তা হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের 
রূপ-জৌলস ফিরিয়ে আনার সম্ভব | এজন্য ফুলের ডাঁট! যাতে পুনরায় জল 
" শোষণ করতে পারে তাঁর জন্য ভাটার, নিচের এক সেটিমিটার অংশ একটি 
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জলপূৰ্ণ বালতির জলের তলায় কেটে বাদ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, কাটা; 
অংশ কিছুটা থেতলে দিলে ভাল হয়। এতে ভাটার জল শোষণ করার 
পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফুলগুলিকে ৪-৬ ঘণ্টা কাল বালতির জলে বোটা! পর্যন্ত: 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। দেখা যাবে এ সময়ের মধ্যে ফুলগুলি ধীরে ধীরে 
আগের রূপ ফিরে পাচ্ছে ও মধুর সৌরভ ছড়াতে শুরু করেছে। 

ফ্রিজে ভালভাবে সংরক্ষিত ফুল বড বড় প্রদর্শনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ পুবস্কীর ও 
অর্জন করতে পারে! মাত্রে দম্পতি লিখেছেন ( ১৯৮০): বোম্বাই ও পুনের- 
বিভিন্ন গোলাপ প্রদর্শনীতে ‘ফণ্টেন a", ‘পাপা Pete’, ‘হাপিনেস’ “ডাবল: 
ডিলাইট’, 'ঈকেবনোঃ প্রভৃতি প্রজাতির ফুল ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের, 
মধ্যে বেশ কয়েকবার 'কিং ও কুইন অব দি শো' নিবণচিত হয়ে শ্রেষ্ট পুরস্কার" 
লাভ করেছে। এ ফুলগুলির সবগুলিই প্রতিযোগিতার আগে অস্তত ৩-৫ 
দিন ফ্রিজে সংরক্ষিত ছিল। বলা বাছুল্য, সতেজতার দিক থেকে ও ফুল- 
গুলি সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় s কাটা ফুলগুলির চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল ait 
save ও ১৯৭৭ সালে যথাক্রমে বোম্বাই ও পুনের. প্রদর্শনীতে সপ্তাহ কাল 
সংরক্ষিত 'ভ্র্যাগ্রাণ্ট ক্লাউড” ও ‘পাপ! মিল্যান্ত” সর্বাধিক সুগন্ধি ফুল হিসেবে 
পুরস্কার জিতেছিল । মাত্রে দম্পতির কাছে wise আনন্দের বিষয় ছিল ফে 
ওগুলি শুধু স্থগন্ধে নয় গড়ন ও আকৃতির দিক থেকেও ছিল শ্রেষ্ঠ। 


পুঙ্পসজ্জী__গৃহসঙ্জা বা প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় আধুনিক রুচিসন্মত 
পুষ্পসজ্জী। এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । সেজন্য আজকাল: শহবগুলিতে 
পুষ্পসজ্জার প্রশিক্ষণ বা ঈকেবানাট্রেনিং রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে । গৃহসজ্জীয়' 
Bere গৃহিণীরা আধুনিক পুষ্পসজ্জাকে একটি আট” হিসেবে গ্রহণ করেছেন৷ 
পুষ্পসজ্জার কাজে সার্থক ব্যবহারের জন্য বাজারে নান! ডিজাইন-এর. ফুলদানিও" 
পাওয়া যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিল খাইয়ে আকার, আকুতি ও রঙের tafda- 
পূর্ণ পুষ্পপহ নানা বাহারি সম্ভারের সন্ধান. চলেছে। Yu কল্পনা € 
বৈচিত্রাপূর্ণ সামগ্রীর সমন্বয়ে মূর্ত হচ্ছে নতুন. নতুন ষ্টাইল-এর ANAT 

ফুলের রাণী গোলাপও পুষ্পদজ্জার একটি আভিজাত্য ও বৈচিত্রপূর্ণ 
সামগ্রী। আধুনিক গোলাপের জনপ্রিয়তা নিহিত রয়েছে তার অন্তহীন 
বৈচিত্রের CODO আঁকার, defe, বর্ণ, কাটা, পাতা, বৌটা ও ফলের 
বিভিন্নতা TART গতান্গতিকতা দূর করতে সাহায্য করে। গোলাপকে 
ছোট বড় থোঁকাঁয় বা এককভাবে সাজানো! যায়। ফ্লোরিবাণ্ডা, প্যালিয়্যাস্থা © 
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মিনিয়েচার-এর সীমাহীন বৈচিত্র্য নতুন ধ্যানধারণায় রূপ দেওয়ার কাজে 
“বিশেষ উপযোগী । প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন পাঁপড়ির আধিক্য বা 
We) সমানভাবেই কার্ধকর। শক্ত wal SITAR Sistas সৌন্দর্যের 
হাইবীডটি গোলাপ ঈকেবানার এক আদর্শ সামগ্রী । গোলাপের বুঙিন পাকা 
ফল ewm কচি শাখা ও তার কাটা পু্পসজ্জার আকর্ষণীয় উপকরণ. | 

few নীল রঙ ছাড়! গোলাপে প্রায় সমস্ত রঙ ও তাদের মনোহারী মিশ্রণ 
পাওয়ার আজ আর agan নেই ৷ . পুষ্পসজ্জায় রঙের খেল! সমন্বয়ের 
সাধারণ নিয়ম মেনে চলে al | কারণ, রঙের তীক্ষ বৈষম্য বা সঙ্গতি পূর্ণ-মিলন 
দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ্টাইল-এর পুষ্পসজ্জায় । 


সরঞ্জাম_ফুল সাঁজীনোর পাত্র ও ফুলদানি হিসেবে নানা আকার আকুতি 
ও আর্টট্টিক ডিজাইন-এর পাত্র বাজারে পাওয়া যায়। চিনামাটি, কাচ, 
প্লাষ্টিক, ata Ratas পলিয়েষ্টার পাথর, কাঠ, বীশ প্রভৃতি দ্রব্যের 
পাত্র ফুল সাজাতে হামেশাই ব্যবহার হয়। x 14, নারকেলের মাল! ও বেলের 
খোলা পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। এ থেকে বোঝ! যায় পাত্র 
বাছাইয়ে cata বিধিনিষেধ নেই | তবে safa অবশ্য কোন আঁইডিয়াকে রূপ 
দেওয়ার কাজে সামন্স্তপূর্ণ হওয়া চাই। j 
.গাছের শাখা, পাতা ও ফুলকে সাজাতে গিয়ে প্রয়োজন মত তাঁদের নির্দিষ্ট 
কোণে ধরে রাখার GD কতকগুলি জিনিসের দরকার হয়। ফুল সাজানোর 
পিন, হোল্ডার, চিকেন নেট, একমাথা ফাড়া ছোট ও ax বাশের টুকরো, 
আলপিন, হেয়ার পিন, cate fera ইত্যাদি। 
ফুলদানির মধো একটুকরো! চিকেন নেট-কে, দুমড়ে তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিলে ফুলের কৌটাকে যেভাবে বাঁখা দরকার তা এ জালি ধরে রাখতে পারবে I 
নারকেলের আধা মালাকে প্রয়োজন মত কয়েকটি aim করে একাজে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। জাপানীরা সরচেয়ে বেশি বাবহার করে “মালাগি” ও 
কেনজান”। প্রথমটি হচ্ছে একদিক চেরা বাশ ও কাঠের টুকরো আর 
-দ্বিতীয়টিকে ইংরেজীতে বলে পিন হোল্ডার। 


রীতি_বর্তমান বিশ্বের নানা দেশে পুষ্পদজ্জায় জাপানীজ ষ্টাইলের খুব 
কদর। ফুটন্ত গোলাপের কুঁড়িকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন 
গাছের শাখা ও পাতার সঙ্গে ফুলের সমন্বয় সাধন করে বিশেষভাবে অর্থবহ 
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কবে. তোলার চেষ্ট! কর! হয়। সুন্দর কোমল রঙের গোলাপকে বেছে নিয়ে 
gaa রমণীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন প্রথা অন্সারে 
পাইনের ‘কোণ’ ও গোলাপ পাশাপাশি ব্যবহার আজও চলে এসেছে | পাইন 
হলো বীর যোদ্ধার প্রতীক, আর গোলাপ তার পাশে aN SFA | 
বর্তমানে জাপানে প্রায় ৩,০০০ ঈকেবানা স্থল আছে। প্রত্যেকটি তাদের 
“নিজস্ব রীতি গেনে-চলে। তাহলেও একটি সাধারণ প্রথা যা তাদের সকলের 
কাছে গ্রহণযোগ্য তা হলো অগ্রতিসম.ভঙ্গী। ওতে তিনটি প্রধান অসমান্‌ 
 ঈদর্ধোর ছুলসহ শাখা বিভিন্ন কোণে স্থাপন করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্বলিত 
‘এক আকুতি স্থষ্টি করা হয়। 
পশ্চিম বাংলায় আমাদেরঠনিজস্ব রীতি বা! ষ্টাইল উর চেষ্টা চলেছে | 
কোন কোন প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র কবিতার বিশেষ পঙতির ভাবের 
প্রতীক হিসেবে aatal ফুল প্রদর্শিত হচ্ছে। যেমন, লাল গোলাপ ও লাল 
পয়েনসেটিয়া ঈকেবানায় বাবহার করে ভাব প্রকাশ করা হয়_“আমার সকল 
কটা ধন্য করে | ফুটবে ফুল ফুটবে | আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ 
হয়ে উঠবে” । (মেজর এস. ঘোষ, ১৯৮৪ ) 
পুষ্পসজ্জীর ফুলকে বেশ কয়েকদিন তাজা রাখার ব্যবস্থ! করতে হয়, CT 
না হলে পুষ্পসজ্জ! সার্থক হয়েছে বলা যাবে না । পানীয় জল বিশুদ্ধিকরণের 
কাজে যে আ্যালুমিনিয়াঁম-সালফেট ব্যবহৃত হয় তা. ফুলদাঁনির জলে প্রয়োগ 
করে গোলাপকুলকে v-a দিন পর্যন্ত তাজা রাখা যায়। ওতে অবশ্য কিছুটা 
চিনি মিশিয়ে নিলে আরও ভাল হয়(কাটাফুলের প্রযুক্তিগত পরিচর্য| দ্রষ্টব্য )। 
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কাটাফুল 
Benz, উপহার, উপাসনা, পুষ্পদজ্জা, অঙ্গসজ্জা ও অরদ্ধাগ্ডলি প্রভৃতি কাজে- 
ফুল ব্যবহারের ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয়, এজন্য অন্যান্য ফুলের তুলনায় 
গোলাপ sa জনপ্রিয় | তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাজারে অন্যান্য 
ফুলের চেয়ে গোলাপের দাম উচু থাকায় আধিক কারণে সাধারণের মধ্যে এর 
ব্যবহার সীমিত। ধনী দেশগুলিতে গোলাপের কদর খুব বেশি। সাধারণ 
মানের গোলাপ যা এদেশের বাঁদারে যথেষ্ট আমদানি হয় তার ব্যবহার কিন্ত 
বেশ ব্যাপক। মেদিনীপুর জেলার দেউলিয়া, কেশাপাঁট ও কলকাতার 
জগন্নাথ ঘাটের পাইকারী বাজারে মাত্র ছু'টাকায় ১০০ সুগন্ধি লাল গোলাপের 
ফুটন্ত কুঁড়ি বেটাকেনা হয়, যা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। গ্রীষ্মের দারুণ 
দাবদাহে সুখী ফুলের গাছ যখন কঠিন জীবন সংগ্রামে fay তখনও, 
দু'্টাকায় একশত স্থগন্ধি ও তাজা গোলাপকলি সত্যিই abot | fatz- 
সহ অন্যান্য উত্দবের দিনগুলি ছাড়া কাঁটাফুলের বাজার থাকে বেশ নিয়মুখী। 
গাজা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলের বাজারে যাদের চাহিদা খুব বেশি, 
উৎসবের দিন ছাড়া তাঁও facets জলের দামে | অপেক্ষাকৃত Spaja বিভিন্ন 
রঙের গোলাপ কলকাতায় হোটেল-রে স্তোরায় বাজার পেয়েছে। কিন্ত 
সেগুলি পাইকারী বাজারকে পাশ কাটিয়ে সোজা ব্যবহারকারীর কাছে চলে 
যাচ্ছে। সমতল বাংলায় উন্নত ফুলের বাজার বলতে বোঝাঁবে নিউ মার্কেটের 
“ফ্লাওয়ার ag, ওখানেও গোলাপের উন্নত মানের ফুল বেচা-কেনা 
হয়, দামও অপেক্ষাকৃত বেশি। ফুলের বৌটা ছাড়াও ডালের কিছু 
অংশ ফুলের সঙ্গে থাকলে ফুল সংরক্ষণে খুব সুবিধা হয়। সাধারণত 
ভাল গোলাপের বেলায় eese সেমি বৌটাসহ ডাল রাখার রীতি চালু 
আছে। কুলের মান নির্ধারণের সময় কিন্তু তার vios দৈর্ঘ্য কতথানি St 
বিবেচিত হয়। যে-সব ফুলের কৌটা নরম ও ফুলের ভারে তা য়ে পড়ে 
তাঁদের রং-চং ভাল হলেও কাটাফুলের বাজারে-তা চলে না। গোলাপের 
কুঁড়ি সবেমাত্র পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে মেই/অবস্থায় বাজারের জন্য কাটতে 
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gal প্রখর রোদে বা খুব ew আবহাওয়ায় ফুল কাটা উচিত নয়। 
ভাই ভোরে বা সন্ধ্যের পরে ফুল কাটতে হয় । ফুল কাটার সময় থেকে 
বাজারে ক্রেতার হাতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ফুলের-অনেকথানি যত্ব-আত্তি 
করতে হয়। যে কলি সবে খুলতে শুক করেছে তা ক্ৰমে ক্রমে পাপড়ি 
মেলে পূর্ণ বিকশিত হয় ও তার সতেজ ভাব রক্ষা করে তাঁকে এক ষপ্তাহ 
কাল স্থায়ী কর! যেতে পারে। ফুল কাটার পর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
সতেজভাব বজায় রেখে বেশ কয়েকদিন ফুল সংরক্ষণের পদ্ধতিকে ‘পোস্ট 
“হার্ভে্ট টেকনোলজি’ বা ফুল তোলায় পরবর্তী প্রযুক্তিগত পরিচর্যা বলা হয় 
শীতল আবহাওয়ায় কাটা ফুল বেশ কয়েকদিন সতেজ থাকে, কিন্ত আবহাওয়া 
উষ্ণ হলে ফুলের স্থায়ীত্ব we কমে যায়। তবে উষ্ণ ale আবহাওয়া! es 
Be আবহাওয়ার চেয়ে ভাল। তাই ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী শহরগুলির 
উষ্ণ ও sia’ আবহাওয়ায় গ্রীষ্মে কাঁটাফুলের বাজার শীতের চেয়ে কম 
জমকালো নয়। অব্য মরস্থমের রঙিন বাহারি ফুলের স্থান দখল করে নেয় 
Dex সাদা স্থগন্ধি ফুল। অন্যান্য বাহারি গোলাপের চেয়ে গ্রীষ্মে সুগন্ধি 
গোলাপের কদর বেশি । . খোলা আকাশের নিচে ফুলের বাজার থাকা উচিত . 
aq) অব্য পাঁশকুড়ার নিকটবর্তী দেউলিয়া ও কেশাপাটের কথা REA; 
কারণ, ওই বাঙগারগুলি বসে ভোর-রাঁতে | caters তাঁপে সেখানে ফুল নষ্ট হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু হাওড়া ত্রীজ-এর (বর্তমানে রবীন্দ্রসেতু ) পাশে: 
কলকাতার জগঙ্গাথ ঘাটে গ্রীষ্মের প্রথর রোদেও ফুল কেনা-বেচা হচ্ছে মুক্ত 
আকাশের নিচে। এর পেছনে আছে ছুটি প্রধান কাঁরণ £ হুগলী নদীর তীরের 
অত্যন্ত ute’ আবহাওয়া ও ঝলমলে রোদে বাহারি'ছুলের বাড়তি জৌলনে 
ক্রেতা আকুষ্ট করার প্রলোভন । সহজে বিনষ্ট হওয়া অন্যান্য পণ্যের মত 
ফুলের পাইকারি বাজারও খুব চটপটে অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে 
আমদানিকৃত পণ্যের অধিকাংশই ক্রেতার হাতে চলে যাওয়া উচিত। কাঁজেই 
চটজলদি ক্রেতা টানার তাগিদ হয়ে দীড়ায় মুখ্য | এতে সৌজাহুজি ঝলমলে 
aa আলোর ভূমিকা স্পষ্ট যা বাহারি ফুলকে বাড়তি চোখ ধাঁধানো জৌলস 
দান করে। এ কারণে বিক্রেতাদের কাছে চালার নিচের বাজারের চেয়ে 
খোলা আকাশের নিচের aperia অধিক পছন্দসই | 
ফুলের বাজার থেকে ফুল সোজাস্থজি গিয়ে পৌঁছায় প্লোরিস্ট-এর দোকানে 
যেখানে ফুলের যথেষ্ট uw নেওয়া! হয় ওগুলিকে বেশি স্থায়ী করার জন্য। 
সাধারণত কীচঘেরা আলমারিতে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করার মত সাজিয়ে 
l 
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ব্রাথা S3 d à 

বাজারে ফুল পাঠানোর আগে চাই যথাযথ নিয়মে ফুল কাটা। 
পরবর্তী প্রযত্ব ও সঠিক "fet ব্যবস্থা | 

ফুল খুব কোমল ও সহজে বিনষ্ট হয় এমন পণ্য হওয়ায় বাজারে বাগানের 
আন্ত তরতাজা ফুল পাঠাতে হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সবে' 
ছুটি কী তিনটি পাপড়ি খুলেছে এমন ফুনকেই বেছে নিতে হবে। সাধারণত 
সকাল আটটার পূর্বে ফুল কাটা উচিত | বৌটাসহ-শীখার কিছু অংশ কাটতে, 
হবে যাতে ups ড টার দৈর্ঘ্য ৩: সেমি হয় ॥ ধারাল ছুরি বা সেকেটার' 
দিয়ে ফুল কাটতে হবে। কাটার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা বালতিতে খাড়াভাবে' 
atare হবে । ফুল কাটা ফুরোলে ভণটার কাটা অংশ থেকে বাতাসের আস্তরণ 
সবানে! দরকার নতুবা ফুলের জল শোষণ বাধা পাবে; ফলে ফুল ঝিমিয়ে 
পড়বে । এই AAA দূর করতে হলে জলের মধ্যে ধারাল ছুরি দিয়ে abi 
শেষ প্রান্তে প্রায় আধ সেন্টিমিটার অংশ কেটে ফেলতে হবে ; এখন এই নতুন. 
কাটা অংশে আর বাতাস আটকে থাকতে পারছে না। ফলে, জল শোষণের' ' 
কাজ বাধ। পাবে না। তারপর বৌটাসহ পাতা গুলিকে কেটে বাদ দিতে হবে। 
ফুলকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে তার অতি কোমলতা দুর করার জন্য ৮-১২ 
ঘন্টা-কাল ৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে রাখার প্রয়োজন । বিশ্বের যে-সব — 
ga উৎপাদনকারী দেশ আন্তর্জাতিক Nast বাজার গুলিতে ফুল সরবরাহ করে: 
সেই দেশগুলির নিজ নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট বিমান বন্দরে তাপ নিয়ন্ত্রিত 
প্রি-কুলিং চেম্বার-এ ফুলকে শক্ত করার ব্যবস্থা আছে। প্রি-কুলিংয়ের পর" 
ফুলগুলিকে বাছাই করে কাগঞ্র-বোডে'র বাক্সে ভালভাবে প্যাকিং করে 
দূরের বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা zug কিন্তু দেশের মধ্যে nen 
সাধারণ ফুল সরবরাহ করার FI এত নিখুত পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 
gees হয় না। যদিও কাটার সময় কুঁড়ি বাছাই ঠিকই হয়, কিন্তু পরবর্তী 
বাবস্থাগুনি নেওয়া হয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে । যেমন প্যাকিংয়ের জন্য পলিথিনের 
' gita ও চটের থলি ব্যবহার করা হয়। 

প্রি-কুলিংয়ের ব্যয়বহুল বাবস্থা সম্তার ফুলের বেলায় কাজে লাগানো 
হয় না। অপেক্ষাকৃত ভাল বাজারের জন্য ফুলের ডাটা তিরিশ েন্টিমিটারের: 
মতো রাখা হলেও সম্ভার বাজারের জন্য ফুলসহ ভ টার দৈর্ঘ্য সাধারণত কুড়ি: 
মের্টিমিটারের বেশি রাখা হয় না। 

যে-সব ফুলের ভাটায় কাটা বেশি থাকে কাটাফুলের জন্য বাছাই 
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প্রজাতির তালিকা! হতে তাদের বাদ দেওয়া Bare | 'ফুলকে ভাল রাখতে 
ও ব্যবহারের স্থবিধার জন্য পাতা ও বড় বড় ডাটাগুলিকে বাদ দেওয়া 
একান্ত দরকার । পাতা থেকে প্রচুর জল বাম্পাকারে বেরিয়ে গিয়ে ফুলকে 
জলদি শুকিয়ে দিতে পারে। mia ফুলের ডশটাতে কাটার উপস্থিতি ফুলকে 
.. সহজে ও দ্রুত নাড়ানাড়ির কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। একটি প্যাকিংয়ের 
মধো অধিক পরিমাণে ফুল পুবুলে অধিক চাপে ফুলের পাপড়ি নষ্ট হয়। 
তাছাড়া Be আবহাওয়ায় ফুলকে কয়েক ঘণ্টার বেশি সাধারণ পলিথিনের" 
প্যাকিংয়ের মধ্যে রাখ! উচিত ax sted অধিক তাপে বায়ু চলাচলহীন 
অবস্থায় ফুল গেঁজে যেতে পারে | অতএব প্যাঁকিং সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা বিজ্ঞান- 
সম্মত না হলে তাড়াতাড়ি ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন] বেশি। 


দেশবিদেশে গৌলাপের চাহিদা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কাটা 
গোলাপের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এদেশেও দ্রুত শিল্প প্রসারণ ঘটায়, 
সাধারণ লোকের কুচি অনেকথাঁনি মাজিত ও শহুরে-ভাঁবাপন্ন হওয়ায় 
ফুলের ব্যবহার বেড়েছে আগের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ca | তবে একথা 
অনস্বীকার্য যে শাগে ফুলের যেটুকু চাহিদা ছিল তার অনেকথানি ছিল 
নিছক 'সৌন্দর্যবৌধ্জনিত, আর এখন সে জায়গা দখল করেছে প্রধানত 
অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদ | যাই হোক, অন্যান্য ফুলসহ গোলাপের চাহিদা: 
বাড়ায় জনগণের কুচিবোধ বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া হায় । তাছাড়া ফুল চাষে 
সরাসরি নিযুক্ত ও আন্ঙ্িকভাবে জড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের বাড়তি 
কর্মসংস্থানের দিকটাও কম উৎসাহব্যগ্তক নয় | 

বিদেশী শাসকের আমলে কলকাতায় গোলাপের কদর কম ছিল না। 
তখন বিহারেরমধুপুর-দেওঘর অঞ্চল হতে প্রচুর লাল গোলাপ প্রত্যহ কলকাতার 
বাজারে আসতো । একবার কলকাতায় বড়লাট এসে বড়দিনের উৎসবে দেশের 
বাজন্যবর্গকৈ আপ্যায়িত করার উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । সেই 
উপলক্ষে কয়েক হাজার তাজা লাল গোলাপের বরাত পড়েছিল মধুপুরের 
কৌন এক গোলাপ বাগে । নির্দিষ্ট দিনে ফুল-বোঝাই বাক্সগুলি রেল স্টেশনে 
হাঁজির। few পাঞ্জাব মেল ওগুলি না নিয়ে স্টেশন ছেড়ে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে কলকাতায় খবর পাঠানো হল তাঁর যোগে | বড়লাটের আদেশে পাঞ্জাব 
মেলকে মাঝপথে দীড় করিয়ে বিশেষ গাঁড়িতে ফুলের বাক্সগুলি আগে এলো 
কলকাতীয়। এ ঘটনা থেকে কলকাতায় তখনকার দিনে গোলাপের কদর: 
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-কীরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয় | 

পঞ্চাশের দশকে হাওড়া জেলা ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চলের বাজারে 
কাটাঙ্কুল সরবরাহের ores লাল সুগন্ধি গোলাপের চাষ শুরু হয়। তখন 
যে-সব প্রজাতির চাষ হতো সেগুলির মধ্যে ইতয়েল দা ফ্রান্স’, ‘ই. জি. হিল’ 
ছিল প্রধান | অন্যান্ত রঙের ফুলের জন্য “মাদাম ঝুরি”, ‘সাম্ব রেইল”, পিকচার’ 
প্রভৃতি প্রজাতিকে পছন্দ করা হতো । বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে 
ওই সব অঞ্চলে গোলাপের চাষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, এবং তা বেড়ে আজ এক 
শিল্পের রূপ নিয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় ছুটি ও কলকাতায় একটি পাইকারী 
বাজারে প্রত্যহ বেশ কয়েক হাজীর টাকার লাল গোলাপ আমদানি কর! হয় 
প্রধানত মেদিনীপুর জেলা থেকে । তাছাড়া কিছু উন্নত মানের বিভিন্ন 
রঙের গোলাপ কলকাতার কিছু নামী-দামী হোটেল-বেস্তোরা ও নিউ 
মার্কেটের ফ্লাওয়ার রেঞ্জে চাষীর খেত থেকে সারাসরি চলে যাচ্ছে। উত্তর 
প্রদেশ ও দিল্লির মতো এ রাজ্যে গোলাপ আতর শিল্প ও গোলাপ জল তৈরির 
কাজে ব্যবহৃত হলে এর চাষ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে] । 
"আমেরিকা, zats, রাশিয়া, জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর বাজারে ভারত 
থেকে ফুল, ফুলের চারা ও'বীজ রপ্তানী হয়। গোলাপ ফুল রপ্তানী হয় 
প্রধানত পশ্চিম জার্মানীতে । এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ১৯৭৮-৭৪ 
সালেই এসব পণ্য রপ্তানী হয়েছে প্রায় ১ কোটি কাটার মত। বর্তমানে বিশ্বের 
উন্নত দেশগুলির ফুলের বাজারে কেনা-বেচা হয় প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার 
পণ্য। এর ১৭ শতাংশ পশ্চিম জার্মানীতে, ১৬ শতাংশ ফ্রান্দে, ১৪ শতাংশ 
ইতালিতে ও ৮ শতাংশ নেদারল্যাণ্ডে। মাথাপিছু সবচেয়ে বেশি ফুলের খরচ 
হয় যে সব দেশে তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, 
নরওয়ে ও সুইজারল্যা্ড। ইতালি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্থান তার পরে | 
ইংল্যাও, স্পেইন, গ্রীস ও পোতুগালের মাথাপিছু ফুলের খরচ সবচেয়ে কম 
(বি. মুখাজী, ১৯৮২ )। ১৯৭৮-৭৯ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপীয় 
বাজারে আমদানিকৃত মোট ফুলের v. শতাংশ ছিল BY গোলাপ ৷ গোলাপের 
“পরেই স্থান ছিল কানে শন-এব। 


বিদেশে দুরের বাজারে ফুল রপ্তানী করার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সমস্ত 
‘দেখা দিয়েছে। উন্নত ধরণের প্যাকিং, সন্তায় ws পরিবহন ব্যবস্থা ফুলের 
মত সহজে বিনষ্ট হয় এমন পণ্যের জন্য. একান্ত প্রয়োজনীয় । কিন্ত দুঃখের 
বিষয় এদেশে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় এসব ব্যবস্থার অভাব অত্যন্ত 
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Bae | উন্নত বিপনন ব্যবস্থায় পণ্যের cafes, স্টোরেজ ও পরিবহনের ভাল 
বন্দোবস্ত থাকা চাই। ভারত থেকে ইউরোপীয় বাজারে ফুল বপ্তানী করার 
ব্যাপারে খামারীদের সাহায্যে “এগরেসকো” তার অধীন বিভিন্ন সংস্থাসহ 
এগিয়ে এসেছে। তাদের কাছ থেকে পণ্যের গ্রেডিং, স্টোরেজ ও পরিবহন 
সংক্রান্ত সমস্তার সমাধান পাওয়া যেতে পারে | আর উন্নত মানের প্যাকিংয়ের 
জন্য আই. আই. পি (LLP) সুপারিশ খুব কার্যকর । দূর পরিবহনে ফুলের 
রূপ অটুট রাখার জন্য কার্যকরী কোন নতুন প্যাকেজিং ব্যবস্থার প্রবর্তন 
সাদরে গৃহীত হবে সন্দেহ CE বর্তমানে দেশের বড় বড় শহরগুলির সঙ্গে 
ফুলের ইউরোপীয় পাইকারী বাঙারগুলির আকাশপথে পরিবহনের সরাসরি 
যোগাযোগ নেই। তাই এদেশ থেকে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে ওইসব 
ফুলের বাজারে আমাদের ফুল আমদানি করার স্থযৌগ কম। এ কারণে আই, 
আই. এফ, টি. (LIFT. ) ভারতের বড় শহরগুলির সঙ্গে বিদেশের 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলির বিমান পথ সংযোগের সুপারিশ করেছে। 
শুধু তাই নয়, এদেশের ফুল বপ্তানিকারী বিমানবন্দরগুলিতে সাময়িকভাবে 
ফুল সংরক্ষণের জন্য হিমঘরের ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথাও 
বলেছে । কোন কারণে ফ্লাইট (flight) বাতিল হলে বা বিলম্বিত হলে বিমান- 
বন্দরের হিমঘরে ফুলগুলি যেন সংরক্ষিত হতে পারে। 


বিশ্বের সের! ফুল রপ্তানিকারী quet অনান্য পণ্যের মতো আন্তর্জাতিক 
বাজারে ফুলও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। weis রপ্তানীযোগ্য মানের 
ফুল উৎপন্ন করতে না পারলে বিশ্বের সেরা বাজারগুলি ধরাছৌয়ার বাইরে 
থেকে যাবে। কলম্বিয়া, কেনিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইজরায়েল আজ দুনিয়ার সের! 
ফুল রপ্তানিকারী দেশ । : কেনিয়া বছরে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো ফুল 
IAA করে। গোলাপ বগ্ানীতে ইজ্রায়েল প্রথম স্থান দখল করেছে। 
ওখান থেকে প্রত্যহ সকালে চারটি বিমানভর্তি গোলাপ আলমসমীয়র-এর 
€নেদারল্যাণ্ড) পাইকারী বাজারে পাঠানো হচ্ছে । কাঁটাফুলের জন্য 
ইজবায়েলে কিন্ত খোলা আকাশের নিচে গোলাপ চাষ হয় না। বড় বড় 
কাচের ঘরে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ার মধ্যে মাত্র ৬-৭ ইঞ্চি দূরত্বে গোলাপ চারা 
লাগিয়ে প্রচুর ফুল তোলার নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে কাজে লাগানো 
হুয়েছে। সেখানে কমপিউটারকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে. নামমাত্র 
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গোলাপ ৯ 


শ্রমিকের সাহায্যে গোলাপ উৎপন্ন করা হচ্ছে। কমপিউটার যে শুধু সার-জল 
ওষুধ ব্যবহারের সঠিক পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় নির্ধারণ করতে পাঁরে' 
তা নয় দক্ষতার সঙ্গে ওগুলি ব্যবহার করতেও পারে। গোলাপ রপ্চানীর 
ব্যাপারে ইজরায়েলই ভারতের প্রধান গ্রতিদন্দী। তবে একথা ঠিকই যে 
চাষের কাজে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি, বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও 
রপ্তানীর জন্য উপযুক্ত পরিবহন, ব্যবস্থা ছাড়া যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা 
হচ্ছে ক্রেতার রুচি ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রজাতির 
উদ্ভাবন | 

বাজারের কাটাফুলের উপযোগী প্রজাতির যে সমস্ত গুণ থাক! দরকার -. 
তা একত্রে খুব কম ফুলের মধ্যেই পাওয়া যাবে | ফুলের পছন্দসই রঙ, মাঝারি 
ধরনের আকার, সুঠাম আকুতি, সুগন্ধ, শক্ত ও লম্বা বৌটা, ধীরে ধীরে 
পাপড়ি খোলার ধরন, ফুলদাঁনিতে স্থায়িত্ব, গাছে কাটার স্বল্পতা, সাধারণ ay 
অপেক্ষাকৃত বেশি ফুল দেওয়ার ক্ষমতা, গাছের রোগ-পোকা প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ কোন একটি প্রজাতির মধ্যে পাওয়া গেলে তবে 
তাকে সেরা কাটাফুলের প্রজাতি হিসেবে গণ্য করা হবে । এমন প্রজাতির 
খুব অভাব বলেই নিবিড় সংকবায়নের দ্বার। এর অভাব পূরণের প্রচেষ্টা, অত্যন্ত 
দরকারী । অল ইণ্ডিয়|। কো-অন্ডিনেটেড ফ্লোরিকালচার্যাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট 
' (All India Co-ordinated Floricultural Improvement Project ) 
তাঁর পঞ্চম কর্মশালায় কাঁটাফুলের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি উদ্ভাবনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছে, এবং এজন্য দিল্লির ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাঁলচারাল até 
ইনটিটিউট-এ গোলাপ সংকরায়নের কাঁজকে খুব জোরাল কর] OE | 

উন্নত দেশগুলির ন্যায় এদেশেও প্র্যাপ্ট-পেটেপ্ট আইন চালু করা দরকার । 
কারণ, এই আইনে কোন নতুন প্রজাতি কেবল তার উদ্ভাবকের সম্পত্তি 
হিসেবে স্বীকৃতি লাভের সংস্থান রয়েছে । বাজারে যখন কোন নতুন প্রজাতি 
ছাঁড়া হয়, তা থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে চারা তৈরী করার আইনগত 
অধিকার যখন কেবল তাঁর উদ্ভাবকেরই থাকে. তখন তা থেকে যথেষ্ট 
অর্থোপার্জনের দ্বারা উদ্ভাবনের কাজে ways ব্যয়নির্বাহ ও কিছু বাড়তি 
লাভ করা সম্ভব হয়, এবং এমন অবস্থাই নতুন প্রজাতি তৈরীর কাজে সুক্ষ 
সংকরক ও অর্থ বিনিয়োগকারীদের wig? করতে পারে । 

ভারত থেকে বিদেশের বাজারে যে-নব প্রজাতির ফুল যাচ্ছে সেগুলি 
হল, “সোনিয়া মিল্যাণ্ড, ‘হাপিনেন’, “সুপারস্টার ইত্যাদি | 
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সংকরায়নের দ্বারা উপযুক্ত ভারতীয় প্রজাতি তৈরীর চেষ্টা চলেছে দিল্লির 
ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্রিটিউট-এ। ওখানে তৈরী wq নামক 
Ane সন্তাবনা পুর্ণ বলে বলা হয়েছে । সাধারণভাবে প্রতি বছর ভারতের 
সংকরদের হাত থেকে বেশকিছু প্রজাতি বাজারে আসছে। এবং স্বাভাবিক 
কারণে তা ক্রমশ বেড়েই চলবে ।- তা হলেও উন্নত দেশগুলির wi অভীষ্ট 
লক্ষাজনিত সংকরাঁয়নের কাজ নিবিড়ভাবে চালু করতে উপযুক্ত পরিকাঠামোর 
দরকার যাঁ AE করতে দেশের সরকারের ভূমিকাই প্রধান i 


আন্তর্জাতিক পাইকারী বাজার-_বিশবের সবচেয়ে ফুলের পাইকারী বাঁঞ্জার 
হচ্ছে নেদারল্যাণ্ডের আলম্সমীয়র | ওখানে যে-সব দেশ ফুল আমদানি, করে 
তাঁরা খুব উন্নতমানের ফুল উৎপন্ন করতে সক্ষম। ক্রেতা দেশগুলি থেকে 
বড় বড় “ফ্রোরিস্ট শপ’-এর স্থায়ী প্রতিনিধি আলম মীয়রের পাইকারী নিলাম 
বাঁজারে উপস্থিত থাকেন. যে ঘরে নিলামের কাজ চলে সেখানে প্রত্যেক 
ক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট আদন সংরক্ষিত থাকে । তাদের প্রত্যেকের টেবিলে থাকে 
একটি-করে বোতাম-টেপ| ইলেকট্রিক স্থইচ যার সাহায়্য পণ্যের দাম নির্দেশক 
নিলাম ঘড়ির কাটার গতি রোধ করা যায়। উপবিষ্ট ক্রেতাদের সম্মুখ দিয়ে 
পণ্য-বোঝাই wafer ট্রলি ধীরে ধীরে অতিক্রম করে। সঙ্গে সঙ্গে এক 
কাটাওয়ালা ঘড়ির কাটাটি পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য fac করবে। নিয়ম 
অন্ুদারে, পরমুহূর্তে কাটাটি ধাপে ধাপে মূল্যের নিম্গতি নির্দেশ করতে 
থাকবে। কাটা কোন ক্রেতার পছন্দমতো মূল্যের কাছে এলেই সে সেই 
মুহূর্তে কাটার গতি বন্ধ করার জন্য তার টেবিলের নিয়ন্ত্রণকারী চাবিটি টিপে 
দিবে। সঙ্গে সঙ্গে নিলাম ঘরের মালিক পক্ষের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ক্রেতার 
কাছে এসে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পণোর মুল্য ব্যা্ক-চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ 
করবেন | এবং এই কাজটুকু শেষ হওয়া মাত্রই পণ্য-বোঝাই দ্বিতীয় ট্রলি 
ক্রেতাদের সামনে হাজির হয়, এবং পূর্বের ন্তায় পণ্যের দাম ঘড়ির কাটা 
নির্দেশ করে। এভাবেই নিলামের কাজ চলতে থাকে। বলা বাহুলা, 
বিক্রিত পণ্যের প্যাকিং ও সংশ্লিষ্ট স্থানে দ্রুত পরিবহনের. সুব্যবস্থা থাকে | 


কাটাফুলের প্রযুক্তিগত পরিচর্ধা__ফুল কাটারপর সতেজতা রক্ষা করে 
তাঁর স্থায়িত্ব কতটুকু তা একটি বড় প্রশ্ন। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে অনেক । পোষ্ট হার্ভেষ্ট apefas এণ্ড টেকনোলজি যাকে 
বাংলায় বলা যেতে পারে, ফুলকাটার পরবর্তী প্রযুক্তিগত পরিচর্যা । হ্যাগুলিং 
বা সাধারণ পরিচর্যা নিয়ে আগে কিছু বলা হয়েছে, তাই এখানে প্রযুক্তি সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় কিছ আলোচিত হবে। পাইকারী বাজার থেকে ফুল কেনার 
পর ফ্লৌরিষ্টরা তাঁদের Pen ফুলকে সাবধানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে যাতে ফুল 
সতেজ থেকে ক্রেতাঁদের SR করতে পারে । এদেশে এই ফ্লোরিস্ট স্টল 
সাধারণত দু'প্রকার £ সাধারণ বাজারের স্টল যেখানে কেবল ছায়া, পলিথিনের 
চাদর ও NOL জলের সাহায্যে ফুলকে সতেজ রাখ! হয়, আর দৌখীন বাজারের 
স্টল যা সাধারণত মহানগরী ও বড় শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়। এমন স্টলগুলিতে 
কাঁচের শো-কেস-এর মধ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফুলকে 
বেশ কয়েকদিন সতেজ রাখা হয়। স্টল থেকে ফুল কেনার পর যখন ফুলকে 
পুষ্পদজ্জায় ব্যবহার করা হয় তখনও সেই একই প্রশ্ন কির্ূপে কতদিন তাকে 
(ফুলকে ) সতেজ রাখা যাবে। 4 

বীক্ষণাগারে বেশকিছু পরীক্ষানিরীক্ষায় দেখ! গেছে যে ইথাইলিন 
অক্সাইড গ্যাস প্রয়োগ করে গোলাপের কাটা ফুলকে অনেকদিন ভালভাবে 
রাখা যায় । গোলাপের ফুটস্ত কুঁড়িতে শতকরা ২৫ ভাগ ইথাইলিন অক্মাইভ 
২৪ ঘণ্ট1 কাল প্রয়োগ করলে কু'ড়ি খুব ধীরে ধীরে খুলতে থাকে । এমন কি 
ফোটা ফুলে তা প্রয়োগ করেও ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ান যায়। গোলাপের বিভিন্ন 
প্রজাতির কু'ড়ির জন্য কিন্ত বিভিন্ন মাত্রায় গ্যাস প্রয়োজন হয়। গ্যাসের মাত্রা 
শতকরা ৩-এর বেশি হলে কুঁড়ি না ফুটে বাদামী রঙ ধরে নষ্ট হয়ে যায়। গ্যাস 
প্রয়োগ করার জন্য বিশেষ ধরনের আযাপারেটাদ-এর প্রয়োজন হয় কারণ বেশি 
মাত্রায় এই গ্যাস মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর | 

পুনের গণেশক্ষিন্দে অল ইণ্ডিয়া কো-অভিনেটেভ ফ্লোলিকালচার 
ইমপ্রুতমেন্ট প্রজেক্ট-এর গবেষণার ফলে গোলাপ ফুলকে দীর্ঘস্থায়ী করার 
কয়েকটি উপায় উদ্ভীবন করা হয়েছে। ওই পরীক্ষায় যে সব জিনিষ ব্যবহার 
করা হয়েছিল তাঁর মধ্যে আযালুমিনিয়াম সালফেট (Aluminium Sulphate) 
স্থক্রোজ (sucrose) ও ব্যভিষ্টিন (Bavistin) খুব কার্যকর বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। নিচের ছকে ওই সব রাসায়নিক দ্রব্যের আপেক্ষিক কার্যকারিতা 
দেখান হল। 


ফুলদানীতে গোলাপের স্থায়িত্ব বাড়ানোর কাজে রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রয়োগের ফলাফল_ 


চমিক | ব্যবহৃত রাসায়নিক স্থায়িত্ব দিনের | পাপড়ি | শোষিত maa | বৌটা বেঁকে 


নং দ্রব্য সংখ্যা খোলার | পরিমান ফুলের মুখ 
| হার | (মিলিলিটারে) নিচের দিকে 
: ves 
জল ছাড়া রেখে o'to ৪'৬০ ১০০৬ 
à জল . ২৫০ ৩৬২ ২৮৮৭ ১০০০৪ 
৩ | ব্যভিস্টিল ₹০*১%) ৬:২৫ ৩০৫ ১৯৬২ Bree 
8 yta (070%) veo 8'oc ৪৮৮৭ ৭২৫ 
স্থক্রোদ (৩০%) + | 
SEDEM 
mm SA ৭০০ ৩১ ৪১৩৭ ED 
amia (20%) + 
সাইট্রিক wife 
(৫০০ পি.পি. এম.) ৫৭৫ 


পরীক্ষার সময় ১৯৮৭ সালের ১৭ই আগস্ট 

ফুলের ভাটার দৈর্ঘ্য £ঃ ৬০ সেন্টিমিটার 

কুড়ির অবস্থা ও আকার £ সবে একটি পাপড়ি খুলে ৫-৭ সেমি. 
ব্যাসের হয়েছে, 

ফুলের প্রজাতি ঃ গ্র্যাডিয়েটর (Gladiator) 

ফুলের সংখা; দশ 

পরীক্ষার সংখ্যা £ চার 
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শ্রেণী বিন্যাস 
আধুনিককালে গোলাপের. সংকরায়নে : পিতা-মাতা (বাছাইয়ের কোন 
বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় জন্ম ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ wife অসম্ভব ; তাই 
ফুলের 'আকার-আকৃতিকে ভিত্তি করে তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে a নিচে বর্ণিত হল। « 2 c 


হাইভ্রীভ টি Hybrid )- হুন্দর VATS, বড় ফুলের E 
গ্রজাতিকে হাইত্রীড-টির দলে আনা হয়েছে। “Vee পারপিচুয়যাল+, 
পাঁরনিশিগানা” ও এটি? অন্যন্জাঁতির গোলাপ হলেও এখন ওদের এই পর্যায়ে 
ধরা হয়। হাঁইব্রীড-টি-র হলদে, কমলা ও আগুন (flame) রঙ এসেছে 
পারনিশিয়ানা গোলাপের “রোজা ফিটিডা” প্রজাতি থেকে । কিন্তু কালক্রমে 
সংকরায়নে অন্তান্য প্রজাতি এসে পড়ায় পারনিশিয়ানার চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের 
কাছে ALA হয়ে পড়ে, তাই তাঁর অস্তিত্ব প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর wea 
হারিয়ে যায়। aa স্টার’ ‘পাপা Frente’ “ক্রাইজলার ইম্পিরিয়্যাল' “জন, 
এফ. কেনেডি’ “ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র’ ‘আমেরিকান হেরিটেজ’ প্রভৃতি জনপ্রিয় 
প্রদাতি এই পর্যায়ে পড়ে। 


ফ্লোরিবাপ্ডা (ম!০ri০৷॥৭৭)পূর্বে যে ng গোলাঁপকে হাইত্রীড 
aeaa বলা হত এখন সেগুলিকে বলা NI এই শ্রেণীর 
বিশেষত্ব হল বড় বড় থোকায় প্রায় একই সঙ্গে ফোটে. অনেকগুলি ফুল । 
এইচ, টি-টাইপ ফ্লোরিবাণ্ডায় কিন্তু হাইব্রীভ টি-র মত এক-একটি শাখায় একটি 
করে ফুল ফোটে, আমলে এগুলি হল AG টি ও ফ্লোরিবাগার মাঝামাঝি | 
আমেরিকায় কিন্তু এ ধরনের গ্রজাতিকে ‘ifem? (grandiflora) বলা 
হয়।. ইংল্যাণ্ডে গোলাপের শ্রেণী বিভাগে গ্রযাত্ডিফ্লোরার উল্লেখ থাকে al 
ফ্লোরিবাণ্ডার গাছ হয় সাধারণত বেঁটে ধরনের। লম্বা প্রজাতিগুলিকে 
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ইংল্যা্ডে ফ্লোরিবাগ্ডা শ্রাব বলা হয়। কেয়ারিতে লাগাবার জন্য যে সব গুণ 
বাকা দরকার ফ্লোরিবাণ্ডায় তা পাওয়া যায়। à 

“চার্লন্টন?, ‘প্লেবয়’, “ক্যারিসমা', ‘চোরিশ’, ‘জরিনা!’ ভ্যালেটা” “দিলি 
প্রিন্সেস” প্রভৃতি প্রজাতি এই পর্যায়ে পড়ে, “কুইন এলিজাবেথ ও ‘লাভ’ 
শগ্রাণ্ডিফ্লোর-র উদাহরণ | 


পলিয়্যান্থা (Polyantha)—arifaatetz মত থোকায় ফুল আসে। 
গাছ খুব বেঁটে ও ফুলের ব্যাস এক ইঞ্চির কাছাকাছি। এ শ্রেণীর 
প্রজাতিগুলি হচ্ছে প্রধানত মাল্টিফ্লোরার সংকর, প্রজাতি, ‘ara’ 
"cepta ট্যাগ’ ‘চ্যাটিলন রোজ? | 


মিনিয়েচার (Miniature) — aatas এ শ্রেণীর গোলাপ ১৫-৪৫ সেমি 
উচ্চতার মধ্যে থাকে | খুব ঝোপাল ও সব খতুতে ফুল দিতে পারে। পাতা 
খুব ছোট, ama থোকীয় কিংবা . এককভাবে ফুল আঁসে। রোজা 
চায়নেন f «e বেটে প্রজাতিটির সংকররূপেই এর উৎপত্তি 

প্রজাতি £ চন্ড্রিকা+, ‘রেডফ্লাশ’ ‘সান মেইড’, ‘গ্রীন আইস” ইত্যাদি i 


আব রোজ (Shrub £০3০)- ফ্লোরিবাগীর মত ফুল কিন্তু গাছ বেশ 
উচু। গোলাপ বাগানের কিনারায় সারিতে লাগাঁবার উপযোগী | 
প্রজাতি £ ফাউন্টেন, দিমপ্যাথি, ইত্যাদি i 


ক্লাইন্বার (01177৩7)__লতানো গোলাপ খুব শক্ত ও দ্রুত বর্ধনশীল, 
"ফুলের আকারও বেশ বড়। অধিকাংশই হাইব্রীভ টির ক্লাইবিং স্পোর্ট” 
(Climbring Sport) হিসাবে tien যায়। তাই অনেক হাইব্রীডটির ছুটি 
রূপ vie ও লতানো। ক্লাইম্বার কে পিলার রোজও (Pillar rose) বলা হয়। 
gigfis, স্পোট প-এর ফুল ও পাতা আসল হাইন্রীডটি প্রজাতিটির অস্থরপ। 
প্রজাতি RR পিস, 'কলাইবিং ক্রোনেন বার্গ' ; 'ক্লাইবিং পিগালী' 
<গোণ্ডেন শাওয়ার’ ইত্যাদি । 
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pieta ( Rambler)—ae ভারি ধরনের লতানো গোলাপ | মাচা 
বা দেওয়ালের উপর অনেকখানি জায়গা ঢেকে দেয়। বছরে একবার WE 
গোঁটা গাছ ঢেকে ফুল দেয়। সমতল ভূমিতে ব্যাম্বলার হয় না বললেই চলে ॥ 
তবে ‘দিল্লি fre পার্ল” নাকি সমতল ভূমির র্যাম্বলার | 


H. T. — 


পরিশিষ্ঠ 
বাছাই প্রজাতি 
PINK 


Century Two (Armstrong 1972)—Deep pink. 
Christian Era (Horticultural Arena 1983)— 
From,Christina". Phlox pink. 

Cynthia (J & P, 1977)—Vibrant pink, 

Eterna (Delbard 1980)—Clear light pink. 

Fancy princess (Keisei)—Deep salmon pink, 
First Prize (Boerner 1970)—silvery pink. 
Friendship (Lindquist, 1979)—Rich pink. 

Hafiz (Sauvegeot)—Salmon pink, Large. 
Harmonie (Kordes 1981)—Rose pink. 

Hohomi (Keisei, 1977)—Rose pink. 

Jadis (J & P,1975)—Light pink with remarkable 
fragrance. 

Madame President (Me gredy 1979)—Rose pink.: 
Michele Meilland (Meilland, 1945) —pink, 
Omega (Sauvagest, 1979)—Pale peach pink. 
Perfume Delight (Weeks 1974) —Pink, Fragrant. 
South Seas (Morey 1963)—Deep coral pink, 
Sylvia (Kordes 1979)—Salmon pink. Graudi- 
flora. 


Tajmahal (Armstrong, 1973) —Large pink, 
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Flori— 


4015. 


Poly.— 


Mini.— 


Windsounds (ARF)—‘From First Prize’, Silvery 
pink, Large. 


Cherish (J & P, 1980)— Vivid shell pink. 

Delhi princess (Dr. Pal, 1963)!—Deep warm 
pink. 

Else Poulsen (Poulsen)—Pink blooms in large 
trusses. : 

Indira ( Hungaroflor, 1973) —Salmon pink, 


Climbing Lawinia (Tantau 1981)— Pink, 
Handel (Me gredy, 1965)—Deep pink. 


‘ Morning Jewel—Deep pink. 


Rosy Mantle—Light rose. 
Show Garden (Inter-State Nuit Dep pink, 


Pink showers—Pink. 
Priti (K. Rangan. 1971)—From ‘Margo Koster’. 
Soft pink. 


Cuddles-(Wyant)—Coral pink. 
Rosmarin—Beautiful rose pink, 
Rose Tone (Moore)—Rose pink. 
Snow carpet—Blush pink. 

Windy city. (Moore)—Rose pink. 


RED 
Ace of Heart (Kordes, 1981)—Large richcrimson 


red. 
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| 
| 


Alec’s Red (Cocker 1970)—Large deep cherry 
red. : 

American Pride (J & P, 1978)—Large red. 

Big chief (Dickson, 1975)— Blood crimson. 
Christian Dior (Meilland 1953)— 

Chrysler Imperial (Lammerts, 1952'—Large red, 
Fragrant. 

Forgotton Dream (Bracegridle, 1982)—Dusky 
Carnival red. 

Grand Masterpiece (J & P, 1984)—Long lasting 
red. Fragrant. 

Hidalgo (Meilland, 1970)—Dark velvety red, 
Kardinal '84 (Kordes, 1985)—A glorious red, 
Lal Bahadur (Bhattacharji)— Dark red. 

Roter Champagner (Tantau 1963)—Amassive 
bloom of Champagn red, 

Scala (Ganjard, 1978)— Big, brilliant red. 
Sugandha (Bhattacharji, 1964)—Targe, pure 
red. Fragrant, 

Toro (Wyant, 1972)—Large, dark red, 

Victor Hugo (Meilland, 1983)—Dark shining 


red, 


Imperator: (Meilland, 1972)—Cherry red. 
Plain Talk (Weeks, 1981)— Bright dark red. 
Red Pinachio—Dark red. 


Cadenza (Armstrong)— Scarlet red, 


Climbing Etoile de France (Horticultural Arena 
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Poly.— 


Mini.— 


1970)—From ‘Etoile de France’. Red. Fragrant. 
Fountain (Wyant) : Dark red. 
Sympathie (Kordes 1964): Velvety scarlet, 


Anjani (K. Rangan, 1970)—Red with a white: 
eye." 

Ideal— Crimson scarlet. 

May Wonder— Blood red, 

Nurse cavel— Brilliant scarlet, 

Red Vatertag (Horticultural Arena 1983 ) : From: 
‘Vatertag’. Red, globular. 


Fire Fall (Moore, 1979)— Bright red. 
Little Buccaro— Bright red, 

My valentine (Moore, 1975)— Bright red. 
Red cascade (Moore, 1977)—Trailing. Red, 
Red Buttons (Moore)— Scarlet crimson, 
Red Flash (Schwartz, 1978)— Light red. 
Scarletta (D. Ruiter 1970)—Scarlet red. 


BLAKISH AND VELVETY RED 


Black Lady (Tantau, 1978’—Blakish red. 
Fragrant, : 

Black pearl ( Debbard 1980)—Blakish crimson, 
Bimboro (Kordes, 1978)— Deep velvety crimson. 
Deep secret (Tantau, 1978)—Deepest velvety 
crimson, 
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Mim.— 


Kalima (Bhattacharje)— Blakish red, 

Martin Luther King (Horticultural Arena 1981) 
—Blakish red. Fragrant, 

Norita (Combe, 1966)—Deepest blakish velvety 
crimson, 

Oklahoma (Swim and wecks, 1964)—Nearest 
to black, 

Papa Meilland (Meilland, 1963)—Deepest 
velvety, crimson. 

Red Masterpiece (J & P, 1975)—Non fading 
velvety red, 


Black Jade (Benardella, 1985)—Blakish red. 
Don Don—Dard red, 

Rashmi—(K, Rangan 1977)— Blakish crimson 
Red Ace (Fryers, 1980)—velvety red, 


YELLOW 


Arpege (Gaujard, 1973)—Large, Fragrant yellow, 
Atherton (Perry, 1981)—Non-fading yellow. 
Austra Gold (M. C, Gredy, 1980)—Non-fading 
yellow, 

Dutch Gold (Wisbeck, 1977—Dutch yellow.; 
Fragrant Gold (Tantau, 1980) —Deep non-fading 
yellow. 

Freedom (Dickson. 1984)—Non fading deep 
lemon yellow. 
Golden Days (Fryers 1981)—Sparking golden 
yellow, 


$85 


71011, 


Golden Giant (Kordes, 1960)—Large yellow. 
Grandiflora. 

Golden Jubilee (Cocker, 1982)— Attractive 
golden yellow. টু 
Gold Medal (Christensen, 1983}—Golden yellow. 
Graudiflora, 

Gold star (Cant, 1984)—Pure bright yellow, 
Grandpa Dickson (Dickson, 1960)— Lemon 
yellow. Helmut schmidt (Kordes, 1979) —One 
of the best yellow. 

Hokotu (Suzuki, 1979)—Deep yellow getting 


deeper to Orange yellow. 
King’s Ransom (Morey 1961 )—Non-fading clean 


yellow, 

Landora (Tantau, 1970)—Canary yellow. 

Midas (Le Grice, 1980)—Light yellow, 

Miss Harp (Tantau, 1963)—Ochretoned gold, 
Santhi (Agarwal, 1980)—From ‘Peace’, Deep. 
yellow. ; 

Shensie (Keisci, 1978)— Vivid yellow. 

Summer Days (Bees, 1981)—Fragrant, Lemon 
yellow. 

Summer Sunshine (Swim. 1902)—Yellowest of 
all the yellows. : 

Sun Bright (J & P 1984)— Bright chrome yellow. 


All gold (Le Grice, 1956) —Non-fading yellow. 
Bright smile (Dickson, 1980)—Clear yellow. 
Sunflare (J & P, 1980)— Clear yellow, 
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Clg. = 


Mini.— 


H. T.— 


Casino-yellow, 

Climbing High Field (Harkness, 1980)—From 
‘Compassion’. Primrose yellow. 

Climbing Landora-From *Landora', yellow. 
Golden showers— Golden yellow, 

Marechal Niel—Yellow, globular, fragrant. 
Royal Gold (Mc Gredy)—Chrome yellow, 


Benson and Hedges special (Mattock)—Golden 
yellow. 

Carnival parade— Golden yellow. 

Rise in shine (Moore, 1978)— Clear yellow. 
Summer Butter (Savitte, 1979)—Deep yellow. 
Fragrant. 


VERMILION. AND OR.NGE 
Ambassador (Meilland. 1978)—Bright non- fading 
orange. 
Arkansas (Weeks, 1980)—Orange red. 
Atoll (Meilland, 1972)— Dazzling orange. 
Bing crosby (Weeks 1951)— Bright persimon 
orange, 
Futura (J & P, 1975)—Blazing orange. 
Laura (Meilland, 1982)—Bright orange, 
Lovers Meeting(Crandy, 1980 —orange Vermilion, 
Orange star (Horticultural Arena, 1980)— 
Brilliant orange, 
Orient Express (Wheatcroft, 481 
orange, 
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Flori.— 


701৮. 


Poly. — 


Mini.— 


Princess ,Leperriere, 1966)—Pure Vermilion, 
Remember Mc (Cocker, 1984)—Coppery orange, 
Romantica (Meilland, 1976)—Scarlet vermilion, 
Super Star (Tantau 1970)—Glowing Vermilion, 


Geraldine (Pearce 1984)—Real orange. 
Impatience (J & P, 1984)—Scarlet orange. 


Jacque cartier(Roses, 1976)—Dazzling vermilion 
red, 


: Impatience (J & P 1984)—Scarlet orange, 


Matangi (Mc Gredy, 1979)—Orange scarlet, 
Veleta—Geranium Vermilion. 


Zorina (Boerner, 1965)—Luminous light orange. 


America (J & P, 1976)—Salmon orange, 


Margo Koster—Orange. | 

Orange Triumph— Orange. 

Paul Crampbell—Orange scarlet 
Vatertag—Globular Coral orange. 


Chattam Centinniel (N. Jolly, 1979)—Brilliant 
Vermilion. 

Colibri (Meilland, 1979'—Orange, 

Cricket (Aroket, 19 78)— Bright orange. 

Cupid Beauty (Williams, 1978) Coral orange. 
Fire Princess (Moore 1969) Briliant Orange. 
Golden Angel (Moore 19 76)—Rich butter yellow. 


388 


Flori.— 


‘Clg.— 


Mini.— 


Hula Girl (Moore, 1974)—Vivid orange. 
Pitile Follie (Meilland 1968)—Vermilion, 


rs 


APRICOT SALMON AND BUFF 


Brandy (Swim, 1982)—Rich golden apricot. 
Fortuna (Koraes, 1978)—Salmon with red shades 
Margaret Trudeau (Megredy 1976)—Orange 
salmon. 

Medallion (J & P 1973)—Apricot buff. 
Montezume (Swim 1956)—Deep salmon red. 
October (Weeks 1980)—Rich Salmon orange, 
Roklea (Tantau, 1980)—Salmon red. 

Royal Romance {Fryers 1981)—Salmon to 
apricot, , 

Sonia Meilland (Meilland 1970)—Pure salmon 
pink. | 

Sua God (Horticultural Arena 1978)—From 
‘Apollo’. Apricot, 


‘Suvarnarekha (Bhattacharji)— Apricot, 


. Anne Harkness (Harkness 1980)— Pure apricot, 


Flamenco (Me greay 1960)—Glowing salmon. 
Spartan (Flori 1954)—Brilliant salmon orange. 


Climbing Breath of Line (Harkness 1981)— 
Apricot. 


Angela Rippons (Fryers 1978)—Salmon Orange, 


Cricri—Salmon pink, 
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গালাপ--১০ 


Flori.— 


Clg.— 


poar 


Chipper (Meilland 1966 —Salmon red. 

Holy Toledo (Armstrong 1978)—Rich apricot. 
Mary Adair (Moore)—Blushing apricot, 

Mary Masshall (Moore 1970)—Salmon orange. 


PURPLE, MAUVE AND LAVENDER 
Blue Moore (Tantan 1964)—Ice blue. 


Blue Nile (Debbard 1981)—Mouve with purplish 
blue. 
Blue River (Kordes 1984'—Lilac with pinkish: 
red at petal edges. 

Charles de Gaulle (Meilland, 1975)—Mauve, 
perfumed. 


-Lady X (Germains 1967)— Lavender. 


Paradise (Weeks 1979)—Bluish lavender petals. 
with pink edges ruby lavender. 

Patsy cline (Christensen 1984)—Silvery mauve 
flashed ruby lavender. 

Vine Delicade (Delicade)—Purple mauve 


Baby Talk (Week 1980)—Dusty mauve. 

Blue Diamond (Lens 1964)—Lavender mauve. 
Intrique (J & P, 1984)—Purple Large. 
Neelambari (LARL 1975)—Deep lavender. 

Pillow Talk (Weeks 1980)—Ruby mauve, 
Shocking Blue (Kordes 1975)—Mauve magenta. 
Fragrant. 


Climbing Angel Face (Weeks)—From ‘Angel 
Face' Deep lavender. 
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Poly. — 


Nini.— 


.-Flori.— 


Climbing Paradise (Weeks)—From ‘Paradise’. 
Lavender with pink edges. 


Bharani (K. Rangan, 1975)—Deep amithyst blue 
Nartaki (K. Rangan, 1914)—-Deep Lavender. 


Angel Darling (Moore)—Lavender. 

Blue peter (De Ruiter 1983)—Georgeous mauye 
Lavender Jewel (Moore)—Finest Lavender, i 
Lavender Lace (Moore 1968)—Lavender mauve. 


WHITE CREAM AND IVORY 


Dr. Homi Bhaba (Pal, 1976)—Pure white. 
Francis Phoebe (Le Grice 1974)—Sparkling 
pure white, 

Honor (J & P 1980)— Large glistering white. 
Ivory Tower (Kordes, 1978)—Perfect high 
centre bloom of, cream white. 

Jawahar (IARI 1980)—Cream white Large. 
Luisiana (Week 1975 )— Large white. 

Matterhon (Armstrong 1966 —White. 

Viamala (Kordes 1978)—Creamy white. 

White comet (Delbard 1980)—Pure white, Large. 
White Masterpiece (J & P 1972)—Largest white 
magnificent form. 


York shire Bank (Fryers;1971)— White. Fragrant 


Iceberg (Kordes 1953)— Finest pure white. 
Margaret Merryll (Harkness 1979)—Delightful 
white. 
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(019. 


Poly.— 


Mini. — 


[77৮ 


Pearl Drift Le Grice 1981)—silver with pearl 
shadings. , 


Climbing Iceberg—From ‘Iceberg’. White, 
Climbing Lousisiana (Weeks)— White. 
Delhi White Pearl (Dr. Pal 1963)—White. 
Sea Foam—Double, White, 

White cascade—White, Scented, 


She Princess, 


Amoru. Fryers —White, 
Qareless Moment (Williams 1978)—White with 
pink eages. 
Chandrika ( K. Rangan, 1978)—Pure white, 
_ Jet Trail—white. 
Misty Dawn— White. 
Puskala (G. K. Rangan 1973)—Clear white. 
White gem \Melland)—White. 
White Madonna (Moore 1974)—Excellent white, 


COLOUR BLEND 


American Heritage (Lammerts 1966)—Ivory 
yellow and vermilion, 

Angel Bells (Her holdt)—White with coral at 
the margin. 

Colour Magic (J & P 1978)—Ivory pink, coral 
and red. 

Eiko (Keisei, 1978)—Yellow flashed with red. 
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Flori. 


Fortuna (Kordes 1978)—salmon with red 
shadíngs.: 

Granada (Lindquist? 1063)—Red with Carmine 
yellow, , 

Grand siecle (Delbard 1970)—Creamy white and 
rose Carmine, ` 
Kiss of Fire (Gaujard 1960)—Cream with deep 


' pink. 


Las vagos (Kordes, 1981)—Orange with yellow. 
Legacy Jubilee (Dawson 1919)—Yellow with a 
pink flash. 

Lolita (Kordes, 1972)—Salmon with gold. 

Mon cheri (Armstrong 1981)—Pink with deep 
velvety red. } 
Montreal (Gaujard 1981)—Bright pink with 
white, 

Peace (Meilland 1945)—Light yellow and cerise 
pink. 

Pristine (J & P, 1978)—Ivory with pink, 
Shreveport (Kordes, 1982)—Orange salmon, 
cream and yellow. 

Susan (Kordes, 1970)—Yellow and orange. 
Sweet Heart (Fryers, 1983)—Glowing salmon 
pink, 


x 


Banjaran (Dr. Pal, 1980)—Gold and flame. 
Charisma (R. Jolly, 1973)—Flame red with 
golden yellow. 

Charleston (meilland, 1983:—Golden yellow 
followed by light crimson. = 
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Clg.— 


Mini. — 


15001 


Cordula (Kordes, 1972)—Blood & red with 
orange. 

Coronation Gold (Cocker, 1987)—Yellow with 
apricot shading. 

Judy Garland (Harkness, 1978)—Yellow. with 
fiery orange. 

High summer (Dickson, 1980)--Salmon orange 
and gold. 

Play Boy {Cocker 1976)—Rich yellow with 
orange red. PE 


Big splash— Flame red, Yellow and cerise, 
Pinata (Warriner, 1977) —Yellow, orange and red 


Calico Doll (Saville, 1979)—Orange yellow 
blend. 

Cream Gold (Moore)—Cream and gold, 

Janna (Moore, 1970)—Deep pink and white. 
Over the Rainbow (Moore, 1972 —Red, pink 
and gold, 

Puppy love (Sehwartz, 1979)—Orange, pink and 


yellow. 


Rose window (Williams 1979)—Yellow, orange 
and red. 
Sun Maid (Kordes, 1975)— Orange shaded 
yellow. 


Bajazzo Kordes, 1965)— Blakish red with grey 


white, reverse. \ 


Flori.— 


-Coloroma (Meilland 1979)— Cardinal red with - 


‘creamy yellow re verse, 


Colour wonder (Kordes, 1964)|—Salmon with 


"butter cup yellow. 


Disco (Weeks, 1980)—Medium red with creamy 
"white reVerse. 
Double Delight (Swim. E: red and 


"butter cup yellow, 


-Gallivarda (Kordes. 1979)—Scarlet with cream 
yellow reverse, 

"Inge. Horstman (Tantau 1966)—Red and ivory, 
Love (J & P 1980)—Scalet red with silvery 
white reverse. 

Osiria (Kordes 1978)—Red with silvery white 
Teverse. 

Piccadilly (Mc Gredy 1959)—Soarlet and butter 
cup yellow. 

Rayal Albert Hall (Cooker, 1972)—Wine red 
with yellow reverse, - 
Kronenburg (Mc Gredy, 1965'— Crimson and 


yellow. 


West Minister (Robinson, 1959)—Cherry red 
and yellow. 


Bon Bon (J & P 1971)—Pink and white, 

Court jester ( Cant, 1981)— Golden orange with 
yellow reverse, 

Fantasia (Kordes, 1978)—Liglit red with white 


reverse, 
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Flower show (Bees, 1980)—Yellow and scarlet: 


Nimes (Gaujard, 1971)—scarlet orange and 
yellow. 


Paint box—Pink red and gold. Tricolour, 


Clg.— Climbing: Baroness Rothschild (Meigoisosar) — 
' Pink & white. 


Climbing Kronenburg (K, Rangan)—From *Kro-- 
nenburg’, Red and yellow, 


' Mini — "Dream Gold (Willams, 1978)-—Red and white, 
Glori Glo—Orange and yellow. 
Magic Carrousal (Moore, 1979) —Red and white; 
Sassy Lassie (Williams) —R ed and yellow, 


COFFEE AND CHOCOLATE 


Julia (Gregory, 1976)—Brown, 
Fantan (Meiland 1960)— Pale chocolate, 
Coffee House (Horticultural Arena, 


1988)— 
Lavender with brown centro, 
GREEN 
CHINA ROSE—Green Rose (R. Viridiflors, 1855)—Green 


flowers tinted brown, 


H: T.— 


Green sleeves (Harkness, » 1980)—Greenish pink 
to light green, 
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Mini. 


Green Diamond (Moore, 1975)—Light green. 
Green Ice (Moore, 1971)—Pale green, 


MAGENTA 
Fontain bleau (Delbard, 1967)—Rich Magenta. 
rose, F 
Oxtam Rose (Int. Wheatcrift, 1978)—\Magenta: 


rose. 


Mini.—Judy Fisher (Moore, 1969)—Magenta rose, 


DIRS 


STRIPED AND SPOTTED 


Abhisarika (IARI, 1975)—From ‘Kiss of Fire’, | 


Red stripes splashes and dots on white, cream. 
Anvil sparks (Meyer, 1961)—Coral with yellow 


' stripes and splashes, 


Careless Love (Corklin, 1955)—White stripes on 
deep Cerise, ` 
Christina—From ‘Christian Dier'—Pink and Ice 
green streaks. 

Harry Wheatcroft—(Wheatcroft, 1979\—From 
Picc adilly, Yellow stripes and splashed on red 
surface, j 

Insat (Hande 1984)—From ‘Gauri’. White and 
light pink stripes on red petals, 

Madhosh (IARI, 1975)—From Gulzar. Blue 
Striped rose. 

Sahasradhara (D.V. Roses, 1981)—From ‘Century 
Two’. White streaks and splashes’ 

Suvarnarekha (Karnad, 1984)—From ‘soraya’, 
Golden yellow splashes and stripes. 
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Flori.— 


Mini.— 


Supriya (Dr. N. C. Sen—1982)—From *Princess 
Margaret'. Cream and white splashes and Stripes 
on Pink petals, 

Tata ceatenary (Telco Nursery)—From ‘Pigalle’. 
Yellow stripes and dots over magenta coloured 
petals, j 


Fraternity (Horticultural Arena, 1987)—Mauve 
stripes and Splashes on purple petals. 

Rare Edition (K, Rangan 1982)—From‘Kusum’, 
Scarlet with white splashes and stripes. 


Starsin stripe (Moore, 1976)—Red and white. 


Strawberry Swrill (Moore 1877)—Red, Pink and 1 
white. 
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বিভিন্ন উদ্দেপ্ঠে ব্যবহারের উপযোগী প্রজাতি 


খামের জন্য লতানে! গোলাপ 


‘Climbing Crimson Glory America 
s Ena Harkness Fountain 
x Etoile de France Handel 
3i Goldilocks * Prosperity * 
X Iceberg Rosy Mantle 
3 Paradise Summer snow 
Sympathic, 


মাচা বা খিলানের জন্য লভানো গোলাপ; 
Dorothy perkins 
Golden shower 
Marechal niel (yellow) 
Marechal Niel (Red) 
Show Garden. 


ভরু ও আধাতরুর জন্য ফ্লোরিবাণ্ডা 

All gold, Charishma, cherish, Daily sketch, Delhi Princes, 
Fancy Talk, Iceberg, Masquerade, Pink Parfait, Blue Diamond, 
‘Spartaran, Judy Garland, Pearl Drift, Plain AS Red 
Pinachio, Shocking Blue, Sunflare, 


ঝ/লন SHA TH ক্যাসকেড প্রজাতি 


Magic Dragon, Orange cascade, Red cascade, Snow 
carpet, summer Snow, 


১৫৫ 


নতুন করিয়েদের জন্য বলিষ্ঠ প্রজাতি 


H.T.— Alee’s Red, Divine, Century Two, Folk lore, 
Granada, Grand opera, Haridra, Moutizum, 
Pristine, Roter Champagner, Scala, Sugandha, 
Suvarnarekha, Sweet Surrender, 


| Flori.— — Else poulsen, Flamenco, Fraternity, Imperator, 
- Matangi, Qneen Elizabeth, Spartan, 


অতি বড় কুলের জন্য হাইত্রীড-টি প্রজাতি 


Alee’s Red, Century two, Chicago peace, Confidence, 
Christian Dior, Cynthia, Dr. B. P. Pal, First Prize, Fountain 
bleau. Head limer, Hidalgo, Honor, Ivory Tower, John F. 
Kennedy, Lady X, Laura, Lovers meeting, - Medallion, 
Montreal, Papa Meilland, Red Maser Piece, Saharsa Dhara, 
Victor Hugo, Vino Delicado. এ 


অতি সুগন্ধি গোলাপ 


Blue Moon, Charles de gaulle, Chrysler Imperial, Double: 
Delight, Etoile de France, Granada, Gruss an Tepliz, Jadis, 
Martin Luther King, Marandy, Papa Mielland, Sterling silver, 
Sugandha, Sweet Surrender, 
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নতুন প্রজাতি 
হাইত্রীভ টি 
-ABBBYFIELD ROSE (1985)—Red to deep reddish salman. 
Beautifully formed flowers with high centres, 
ALLIANCE (1985)—A pure glowing white. High centred 
Perfectly large flowers with broad petals. 


APRICOT SPICE (1985)—Orange apricot. Large shapely 
flowers of broad petals, 


AUDREY WILCOX (1985)—A blend of cerise red and silver 
cream. Large flowers of classical shape and form with 
dilightful fragrance. 


‘AVE MARIA (1985)—Deep salmon orange fully double and 
elegent buds open to well shaped blooms with high 
centre. Fragrant and hardy. 3 


BELAMI (1985)—Medium pink, Fully double large flowers, 
"fragrant, Exhibition. 


BERYL BASCH (1985)—High centred buds of whitish 
yellow stained crimson open into handsome flowers of 40 
petals, The blooms change from pale to deep yellow, 
pleasant and refreshing fragrance. 


( BRCADWAY (1985)—Bicolour, yellow edged with magenta. 


Buds and flowers have—classic form. 


CORPUS CHRISTIE (1985)—Bright red. High-centre buds 
-and broad petals, 


০ ১৫৭ 


DIORESENSE (1985)—Most attractive lilac mauye known 


for its most alluring old rose perfume. 


ELFE (1985)—A novelty. A large rose . with reflex petals. 
in porcelain light pink. -Quick repeat of blooms and in 
great profusion. 


FELICITY KENDAL (1985)—Dazzling rich vermilion. High 
centred perfectly large flowers. 


FERLINE (1985)—Bewitehing pink. Buds and flowers are: 
most beautiful with good shape and form. 


FYVIF CASTGE (1985)—The colour is spcetacular- with 
subtle shades of light apriest, amber and pink. 


GOLDEN MEDALLIN (1985)—Lemon yellow. Darker buds 


open to Yellow flowers of exellent shape and classic 
beauty: 


Headliner (1985)—Spectacular and thrilling, Creamy petals 
are edged cerise, Outer petals are completely red, 

ICO BEAUTY (1985)—A pink sport of famous ‘Red planet’, 

INK SPOTS (1985)—Medium sized flowers are absolutely 
dark velvety black red, 


JACARANDA (1985)—One of the best blues, large perfectly 
* shaped flowers, 


KARDINAL-84 (1985)—Glorious red. Elegant buds open 
to shapely perfect flowers of dazzling bright red, 


MAHADANI 1985)—Deep rose pink. Better than "Toro" 
and ‘Gladiator’ 


MAID OF HONOUR (1986)—Delicate apricot buds opening, 
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to cream coloured flowers with reflexed petals of 
‘enormous size, make a grand display. 


MILESTONE (1985)—Deep glowing coral red—a fascinating, 
colour. 
MISS LIBERTY (1985)—Deep orange buds opento great 


gorgeous flowers of soft coral orange blushing to deep. 
dusky red. i ^ 


MISTRALINE (1985)—A great rosy salmon with a silvery: 
base and reverse, A large shapely flower, 


PEAUDOUGE (1985)—A ‘very large soft pale Primerose- 


yellow, It is sure to become a favourite with the- 
exhibitors, 


REV DE PARIS (1985)—A beautiful rose of royal salmon in: 
colour, 


ROSE MARY HARKNESS (1985)—A beautiful blend of 
' orange. yellow and orange salmon. Sweet enduring 
fragrance. i 
SOLIDOR (1985)—Very acttractive persisting luminous 
citron yellow, Perfect flowers with delicate perfume. 
SUPER STAR SUPREME (1985)—A 
more reddish orange colour. 
kTHE COXSWAIN (1985)—A beautiful and attractive creamy 


peach tuning to orange pink. Sweet scented exhibition. 
blooms, S 


'Super star' sport. A 


¿THE LADY (1986)—A new colour, Soft delicate honey; 
subtly edged. with a touch of salmon, with soft yellow- 
outside. 


TOUCH OF CLASS (1985)—A lovely warm pink shaded 
coraland cream. Large flowers with superior magni- 


ficent form, 

VODOO (1986)—The large sweetly “scented abundantly 
produced flowers on long stems area blend of yellow, 
peach and orange, blushing to scarlit, 


‘WHITE SUCCESS (1985)—Large, white, high centred, with 
bit of line in the centre, Long lasting cut flowers on 


long canes. a 


YAKIMOUR (1985)—A distinctive red and yellow bicolour 
with a fascinating effect, Elegant buds open to well 
‘shaped flowers wlth 45 petals, 


FLORIBUNDA 


ANNESLEY DICKSON (1985)—Beautiful andsuperbsalmon 
pink, H, T, type blooms, 


‘CHAMPAGNE COCKTAIL (1985)—Pale yellow attractively 
splashed and flecked carmine very free flowering. 

‘CITY OF BRADFORD (1986)—Vermilion orange flowers 

` in large sprays are produced on large stems, 

CONQUEROR'S GOLD (1986)—The pointed buds open to 
rounded flowers, Yellow suffused with pink, Which 


deepens to beautiful shades.of golden orange and red. 


«CORSAIR (1985)— Brilliant scarlet orange. Clusters of 
double full lasting flowers are Continuously carried on 
healthy plants, 
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“COURTOISIE (1985)—Lasting flowers of salmon and orange 
in well spaced trusses. 

FRUITE (1985)—A multicoloured rose with shining orange 
background, 

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (1985)—A most 
beautiful rare novelty. Violet bordering on lilac purple. 

LANGFORD LIGHT (1985)—Masses of white flowers with 
touch of pink and bright yellow stamens. 

HARKNESS MARIGOLD (1986)—Rich peachy pink and 
salmon, Beautiful sprays on tall upright stems. . 

ICO (1985)—A sport of “Deep purple”, The light purple 
flowers have above 80 petals. : 

SUMMER FASHION (1986)—Soft yellow buds open to 
classic spirals forming beautiful tricolour blooms. 

THE TIMES ROSE (1985)—Dark red pointed buds open to 
glowing flowers of luminous crimson red, which is no 
fading. 

TRIER-2000 (1985)—A light shining pink which does not 
fade, Mildly scented flowers are repeatedly produced 


from medium sized plants. 


WISHING (1985)—Peachly pink with deep yellow at the 
base of the petals. 


MINIATURE 


BLACK JADE (1985)—The closest to black so far 
JENNIFER (1985)—Light pink with white reverse is beautiful 
in bud. and open stages, Strong fragrance. 
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POT BLAOK (1985)—Perfectly formed blooms of deep 
crimson Verging to black. 

ROBIN RED BREAST (1985— Dark red with yellowish 
white eye, Dozens or blooms clustered together, 
* Festival Fanfare (Ogilvie. : From ‘Fred Leads’, Pale 


vermilion with cream white stripes. 
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'লবন সহনশীল প্রজাতি 
azco টি 


Advocate (1928); Avon (Morey, 1961);  Bajazzo 
(Kordes, 1963) ; Bercelona (Kordes ; 1932); Bettina (Meill- 
and 1953); Birat (PBS 1964); Brazil (Caron, 1947) ; 
Brilliant (Lens 1938) Camelot (Swim 1964' ; Christian Dior 
(Meilland 1958); Chrysler Imperial (Lammerts, 1950) ; 
Columbus Queen (Armstrong 1962); Confidence (Meilland 
1951) ; Diamond Jubilee (J &P 1947) ; Divine(Ruiter, 1965) ; 
F, G. (Hill Hill, 1929) ; Eiffel Tower (Armstrong, 1963) ; 
Elite (Tantau 1936 ) ; Ena Harkness (Norman, 1964) ; Etoile 
de France (Ducher. 1904); Etoile de Hollande (Verchuren 
1919) ; Figors (Lens, 1954 ) ; Flaming Sunset ( Eddie, 1947) ; 
Forty-niner (Swim, 1949) ; Fred streeter ( Kordes, 1955) ; 
Garden Party (Swim, 1954) ; Gay Crusader (Robinson, 
1948); Golden Giant (Kordes, 196] ; Grandmere Jenny 
(Meilland, 1950) ; Hawaii (Boerner, 1960); Kalima (PBS, 
1964) , Karl Herbest (Kordes, 1950) ; Kiss or Fire (Gaujard, 
1960); Lady X (Meilland, 1960 ; Lady Hillingdon (T. 
Shawyer, 1910) ; Lajolla (Swim, 1954) ; Me Greay's Sunset 
(1937) ; Message (Meilland 1945) , Mirandy (Armstrong; 
1945); Miss Ireland (Mc gredy , 1961); Mistymorn (Mc 
Gredy ; 1949) ; Montecarlo (Meilland, 1949) ; Montezuma 
(Swim 1956) ; Negrette (Krause 1934) ; New Yorker (Boerner 


1947); Night Mcgredy, 1930); Papa Meilland (Meilland 


1963); Picture, Pigalle (Meilland 1951); President 
Poincare (G: ' R, 1920) ; Quibe (Gaujatd. 1944), Red 
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Ensign (Norman, 1947) ; Red Lion (Mcgredy, 1965); Rose 
Gaujard (1957) ; Roter Champagner (Tantau, 1953) ; Scala 
(Gaujard, (1971) ; Soraya (Meilland, 1955) ; Sugandha (PBS 
1964); Suitane (Meilland, 1946); Suvarnarekha (PBS, 
1966) ; Tzigane (Meilland 1951 ). 


ফ্লোরিবাণ্ড! 


Allgold ( Le Grice, 1956 ; ) Borderking (Ruiter, 1951) ; 
Charleston (Meilland, 1963) ) Circus (Armstrong, 1954) ; 
Copper Pot (Dickson, 1968); Daily Sketch (Mcgredy, 
1961); Elizabeth of Glamis (Mc Gredy, 1964)’; Flamenco 
(Mc gredy 1960); Goldilocks (Boerner, 1945) ; Iceberg 
(Kordes, 1958); Independence (Kordes, 1950); Lumina 
(Tantau, 1961); Miss France (Gaujard, 1956); Paint 
Box (Dickson, 1963) ; Queen Elizabeth (Lammerts, 1954) ; 
Sea Pearl (Dickson, 1964) ; Spartan (Boerner, 1955) ; Valeta 
(1968) ; Zorina (Boerner, 1965), 


ক্লাইম্বার 

Deoghar Climber No. 2 (PBS), Etoile de France (H. A. 
1970) ; Marechal Neil (Pradel, 1964); Clg. Peace (Brady 
1950); Clg, Pigalle ; Prosperity (Pemberton, 1919) 


পলিয়যান্থা 


Chatillon Rose (Noria, 1923), Flameboyant ; 
Rose (Levavasseur, 1909). 


মিনিয়েচার 


Baby Gold Star (Dot 1940); Baby Masquerad- (Tantau 
1956); Cri-cri (Meilland 1957); Granate (Dot, 1947) ; 


Little Buckaroo (Moore, 1956); Robin (Dot, 1956) ; 
Scarlet Gem, j | 


Orleans 
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H.T. 


বাছাই ভারতীয় প্রজাতি 


Abhisarika (IARI, 1977— Striped Sport of 
‘Kiss of Fire’ Anurag (IARI, 1980)—Tyrian rose, 
Large and full of Petals. Arjun (IARI, 1980 — 
Porcelaine rose, High Centred blooms Blue 
Delight (K. Rangan, 1980,—Superb Orchid 
mauve. Christian Era (Horticultural Arena, 
1983)—A sport of ‘Christina’. Phlox pink, 
Christina—A striped sport of ‘Christian Dior’, 
City of Panjim (K, Rangan, 1972)—Pink 
and off white. Dr. B. P. Pal IARI. 1980) 
—Purple pink. First Rose Convention (Dr, 
Hardikar, 1971)—Dark red. Gulzar (IARI, 
1971) Crimson. Jawahar (IARI, 1980)— 
white, 


Kalima. (P. Bhattacharya & Son)—Blakish 


crimson Lal Bahadur (P. Bhattacharya & son) 
— Dark red. 


Martin Luther King (Horticultural Arena 19)— 
Blakish red. strong perfume. 


Mrinalini (IARI, 1978)—Phlox pink, Large. 
Pahadi Dhun (Dr. -B. P, Pal, 1981)—Silvery 
manVe, 

Priyadarsini (IARI, 1986)—Rhodamine pink. 
Raja Surendra Singh of Nalagarh (Dr. B, P. 


Pal) —Orange Salmon. 
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Flori— 


Clg. — 


Poly. — 


Mini— 


Sun God (Horticultural Arena, 1978)—4 sport 
of ‘Apollo’,Apricot. : 
Sugandha (P. Bhattacharya & Son,) Golden 
yellow and Chrome 

Supriya (Dr, Sen, 1982)— Striped sport of 
‘Princess Margareth’, Á 
Tata Centenary (Telco Nursery, 1979)—Striped 
sport of ‘Pigalle Vanamali (Vivaraghvan, 1974) 
—Dark mauve. 


Arunima (IARI, 1975)—Pink with lavender tones 
Banjaran (Dr. B. P, Pal, 1969)—Multicdom, 
Delhi Princess. (Dr. B. P, Pal, 1963)— 
Deep pink, 

Fraternity (Horticultural Arena, 1987)— 
Magenta with lilac Stripes. 

Neelambari (IARI, 1975: —Deep lavender, 
Kronenburg |K. Rangan, 73)—From 'Kronen- 
burg’, Bicolour, Climbing Pussta (K. Patil, 
1987)—From ‘Pussta’.: Dark red floribunda. 
Climbing Guitare (K. Rangan, 1974)—From 
‘ Guitare’ 

Climbing Etrile de France (Horticultural 
Arena)—From ‘Etoile de France’, Cerise red, 


Priti (K. Rangan, 1971)—From ‘Margo Koster 
Soft pink. Red Vatertag (Horticultural Arena 
19)—From ‘Vatertag? The 


red ‘version of 
‘Vatertag, 


Chandrika (KĶ. Rangan, 1978)—Pure' White, 
Pushkala (K, Rangan, 1973) 
huge clusters, 


—Pure white in 
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কয়েকটি সার ও ওষুধ তৈরি 


রক্তসার-__ব্লামিল বা রক্তসারে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে, শতকরা 
১১-১৩ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এই সার, এ ছাড়া ফসফব্রিক আযাঁসিড 
থাকে১-২ ভাগ | বুক্তপার থেকে গোলাপ খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য নিতে ara | 
‘গোলাপের কুঁড়ি দেখা দিলে সাতদিন অস্তর wenn প্রয়োগ করে সহজে 
প্রদর্শনীর যোগ্য ফুল পাওয়া যেতে পারে। 


সার ভৈরি-_কসাইখানা থেকে জমাটবাঁধা টাটকা রক্ত ৪-৫ ঘণ্টাকাল 
জলে সেদ্ধ করে রোদে কিংবা ডায়ার-এ ভালভাবে শুকিয়ে গুড়ো করে 
করে নিলে সার হিসেবে বাবহার করা চলবে | 


মীনসার-_সাধারণ শুটকি মাছের মিহি গুড়ো হচ্ছে মীন-সাঁর বা 
“ফিসমিল’ যা গাছের পুষ্টির জন্য সার হিসেবে ব্যবহার কর! হয়। কিন্তু 
শুটকি মাছের গন্ধে বেড়াল ও P yz আকষষ্ট হতে পারে। 'মীনসার প্রয়োগের 
“ঠিক পরেই মাছের সন্ধানে Boa বা বেড়াল প্রায়ই গাছের গোড়া খুঁড়ে ফেলে। 
এছাড়া আর একটি অস্থবিধা হল এ সার প্রয়োগের পর সপ্তাহকাঁলে ধরে 
"পচা মাছের গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। এর প্রতিকার হল £ সরাসরি w টকি 
মাছের গুঁড়ো ব্যবহার না করে তা থেকে সার তৈরি করে ব্যবহার করা 


সার তৈরির নতুন পদ্ধতি--শুটকিমাছের গুঁড়ো বা টুকরো এক ভাগ 
(ওজনে ) ও গুড়ো নিম খোল দুভাগ একত্রে মিশিয়ে আধভেঙ্গা অবস্থায় 
ছ'সপ্তাহকাল একটি পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। ওই সময়ের মধ্যে 
মাছ পচে গিয়ে খোলের সঙ্গে মিশে যাবে । এখন এই মিশ্রণ পাচ মিলিমিটার 
iraa চালনিতে চেলে নিয়ে ভাল সার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে । এমন 
মীনসারে নাইট্রোজেনের পবিমাণ থাকে বেশি এবং গাছ অতি সহজে এ থেকে 
'খান্ত-উপাদান গ্রহণ করতে পারে। 


দ্বিতীয় পদ্ধতি--শুটকি মাছকে জলে ভিজিয়ে নিয়ে মাটিতে গর্ভ qoe 
পুতে দিতে হবে। ছ'সগ্তাহকাল পর গর্ত থেকে সার বের করে নিতে হবে । 
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GATA পেস্ট (Bordeaux Paste) 


কপার সালফেট (Ue) ১০০ গ্রাম 

ক্যালসিয়াম অব্মাইভ (Ry) ১০ ,, 

জল ১০০১, 
প্রথমে জলে তৃতে deaa নিয়ে চুন মিশাতে হবে । গোলাপের ডাল 
ছাটাইয়ের পর কাটা অংশে বোর্দে৷ পেস্ট প্রলেপ দিয়ে ভাইব্যাক-এর সংক্রমণ, 
রোধ করা যায়। 


চাউবাট্রিয়া পেন্ট (Chaubattia Paste): 


গোলাপের ডাল ছেঁটে কাটা অংশে চাউবাঢট্রিয়া লাগিয়ে ডাইব্যাক রোগ" 
ঠেকানো: যায়। উত্তরপ্রদেশের আলমের! জেলায় DSN গভর্নমেন্ট, 
ফ্রুট রিসার্চ ষ্টেশন-এ এটি উদ্ভাবিত হয়, তাই এর এমন নাম। 

কপার কার্বনেট ১০০ গ্রাম 

রেড CAG ১০০ ১, 

সাধারণ তিসি তেল ১০০ ,, 

কাচ বা চিনামাটির পাত্রে এই তিনটি উপাদান একত্রে মিশিয়ে নিলেই 
পেস্ট তৈরি হবে। চাউবাট্রিয়া পেস্ট-এর প্রলেপ বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় sli 
এটি তৈরি করে নেওয়ার বিশেষ অস্থবিধা হল, বাজারে ‘রেড caw’ 
sanata কিনতে পাওয়া যায় না এটি রঙ, ক্লিট গ্রাস ও দেশলাই শিল্পে 
যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 


cateri মিকশ্চার (Bordeaux Mixture) 


এর ৪-৪-৫০ শক্তিকে প্রমাণ মিকশ্চার বলা হয়। এতে ৪ পাউগ্ড gu 
৪ পাউণ্ড চুন Seo গ্যালন জল মেশাতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে 
চুনের মাত্রা অল্প কমালে ওষুধের মান খারাপ হয় না; বরং উপকার হয়, 
পাতায় দাগ পড়ে কম। তাই ৪-২-৫০ শক্তির ওষুধ সুপারিশ করা হয়। এই 
মিকশ্চার তৈরি করতে হলে প্রথমে ৪ আউন্স FTS এক গ্যালন জলে গুলতে, 
হবে, পরে ২ আউন্স চুন ॥ গ্যালন জলে গুলে ছুটি মিশ্রন এক হন 
এই পাঁচ গ্যালন ওষুধ মিশ্রণ ছত্রাক রোগ ঠেকাতে ৫০০ গোলাপ গাছে. 
ছিটানো যাবে। তৈরি ওষুধ পরদিন ব্যবহারের ay রাখ! যাবে না। 


১৬৮ 


চুন-গন্ধক মিশ্রণ (Lime Sulphur) 


এটি একটি মূল্যবান ছত্রীকনাশক ওষুধ । গ্রীষ্ম ও শীত সব খতুতেই- 
গাছে প্তয়োগ করা চলে । এই মিশ্রণে থাকবে, ৩ কেজি গন্ধক গুঁড়ো, 
৩ কেজি চুন ও ২২৫ লিটার জল 1 


মিশ্রণ ভৈরি__একটি কাঠের পিপায় চুন (CaO) নিয়ে জল দিয়ে wb 
ঢেকে দিতে হবে| চুন ফুটতে শুরু করলে গন্ধকের মিহি গুঁড়ো চুনের উপর. 
দিয়ে একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্যে ভাল করে মিশ্রণকে নাড়তে হবে। এবং 
প্রয়োজনমত কিছু কিছু জল ঢেলে আঠার মত অবস্থায় আনতে হবে। PAT 
তাপে গন্ধক খুব ভালভাবে মিশে যাবে। চুনের ফোটা বন্ধ হলে বাকি: 
জলটুকু মিশিয়ে মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করতে হবে । পরে মিহি চালনিতে ছেঁকে 
Cet Way সাহায্যে গাছে ছিটাতে Su l 

চুন-গন্ধক fies গোলাপের xpo, মিনডিউ ও স্প্াইভার মাইটস qu 
করতে খুব উপকারী | 


চেশীণ্ট Fe (Cheshunt compound) 


এটি একটি ভাল ফাংইসাইড। গোলাপ বীজ থেকে চার! তৈরির সময়. 
ছোট চারায় 'ড্যাম্পিং অফ’ বা ধ্বসা রোগ লাগতে পাঁরে। এর প্রতিরোধ 
বা প্রতিকারের জন্য. চেশাণ্ট কম্পাউগ্ড প্রয়োগ করা হয়। Ce প্যান”-এ 
শোধিত মাটি ব্যবহার করা না হলে বীজ থেকে চাঁরা বের হওয়ার পরই 
ONS কম্পাউও ছিটানো দরকাক্স। 


মিশ্রণ তৈরি--২ ভাগ grea সঙ্গে ১১ ভাগ আ্যামোনিয়াম কার্বনেট 
মিশিয়ে ছিপি আটকানে! কাচের পেতলে ২৪ ঘণ্টা রেখে fus ব্যবহারের 
সময় ২৫ গ্রাম মিশ্রণ ৯ লিটার জলে গুলে গাছে ছিটাতে হবে | 


নিকোটিন সালফেট ৩% (Nicotin Sulphate3%) 


নিকোটিন সালফেট ৪০% ২৫ গ্রাম 
চুল (০৪০) ; ৪০০ ,, 
একটি কীচের পাত্রে উপাদান ছুটি নিয়ে ভাল করে ছিপি বন্ধ করুন। বেশ 
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কয়েকবায় ভাল করে নেড়ে নিলে মিশ্রণ তৈরি হবে। গোলাপের জীবপোকা 
"দমন করতে এটি খুব কার্ধকর। 


বিকল্প 
শুকনো, তামাক পাতা ( মতিহার ) ৫০ গ্রাম 
জল ১ লিটাঁর 
তরল সাবান ৫০ গ্রাম 


ROS জলে তামাক পাতা দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন | Shel হলে 
তরল সাবান মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করুন | 


নামী গোলাপ সমিতি ও প্রদর্শনী 
সমিতি 

The Bengal Rose Society, 7, Esplanade East, Calcutta 
Pin— 700001. 
Ranchi Rose Society Kanke Rd. Ranchi 
The Bombay Rose Society 
1, Nimbkar Co-op. Housing Society, Muland colony, 
Bombay, Pin 400082. 
The- Maharastra Rose Society, Express Garden, Pune, 
Pin— 411001, 
Nagpur Rose Society, Nagpur, Maharastra. 
The Kerala Rose Society, Observatory Hills 
Water Works Compound, Trivandrum, Pin 695001, 
The Madhya Pradesh Rose Society, Bhopal D Pin 562008. 
The Indian Rose. Federation 

“Saurabh” 4—A, Nabada Road, Jabalpur—482001. 


প্রদর্শনী 
রাচি রোজ সোসাইটির গোলাপ প্রদর্শনী 
স্বান__রাঁচি। বছরে দুবার-_জানুয়ারী ও মার্চ 
নাগপুর রোজ সোঁনাইটি-র গোলাপ প্রদর্শনী 
স্বান__নাগপুর | বছরে দুবার--জুলাই ও জানুয়ারী 
বন্ধে রোজ সোগাইটি-র গোলাপ প্রদর্শনী 
স্বান_বন্ে। বছরে দুবার-_-জুলাই ও জানুয়ারী 
দি ইণ্ডিয়ান রোজ ফেডারেশন-এর গোলাপ প্রদর্শনী প্রতি জাহুয়ারীতে 


১৭১ 


এএবার | ভারতের বিভিন্ন অংশে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হয় £ 
_ ১৯৮৬ সালে জবলপুর 


১৯৮৭ টির হায়দ্রাবাদ 
১৯৮৮ 5 নাগপুর 
১৯৮৯ ty লক্ষৌ 


আলিপুরে দি এগ্রি-হর্টিকালচার্যাল সৌসাইটি-র গোলাপসহ অত্যান্ত 
ফুলের প্রদর্শনী হয় বছরে ছুবার- জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী | 

ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার cotati আ্যাসোশিয়েশন-এর অন্যান্য “ফুলসহ 
গোলাপের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে । বেঙ্গল রোজ 
সোসাটিই-র গোলাপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় wimifs মাসে। 
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গোলাপ নার্সারী 


Horticultural Arena, Kadamkanan, Jhargram, Pin 
721507. Suburban Horticultural Gardens, Kulinpara; 
: Khardah, 24 Parganas (N); Friends Rosery, B—110, 
Mahanagar, Lucknow, Pin 226006 K. S. Gopal- 
alaswamiengar Son, 177 V Main Rd, 

Chamarajapet, Bangalore, Pin 560018, 

Doon Valley Roses, I A, Lakshmi Rd. Dehra Dun (U, P.) 
Floridale Nursery, 1611, Curzon Road, Dehra Dun Pin 
—248001. Anand Nursery, Gandhi Nagar, Jaipure, Pin 
302004, 


Pingale Nursery, 18, Ghorpadi Gaon, Pune, Pin 411081. 
E, B. Le Grice (Roses) Ltd. 


North Walsham, Norfolk, NR 28 ODR U. K. 


John Mattock Ltd. Nuneham, Courtenay, Oxford, U. K. 
R. Harkness & Co, Ltd. Hitchin, Herts, SG40JT U. K. 
James Cocker & Sons. White myres, Lang stracht 
Aberdeen, Scotland, A B9 2XH, U. K, 


Gregory’s Roses, Stapleford, Nottingham, NG97 J A 
U. K. 


.Fryer's Nurseries Ltd. Dept. 10, Knutsford, Cheshire, > 
U. K. 


John Sanday (Roses) Ltd. Over Lane, Almondsbury, 
‘Bristol B S124 D A, U.K, 
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Cants of Colchester Ltd. Dept. 25, London Rd, 
Stanway, Colchester, ESSEX, U. K, à 

Universal Rose Selection (U, K. ) Ltd. 

464, Goffs Lane, Goffs Oak, Waltham Cross, 

Herts, EN 75 EN, U. K. 

Shropshire Roses Ltd, Claverly, Wolverh ampton, WV5. 
7 By U, K. 


১৭৪. 


গ্ৰন্থপঞ্জী 

পুস্তক | 
The Rose in India (2nd edition)—Dr. B. P, Pal 
_ All about roses—Dr. B. F. Pal 


Rose growing —Principles and Practices—Dr, T, D: 
Biswas, 


Rose for pleasure and profit—V. S, Padhya 
The Dictionary of Rose in Colour (RHS) 
(UBS Publishers’ Distributors, New Delhi) 


ফুলের বাগান (২ খণ্ড)__বিশ্বাস ও বিশ্বাম 


নিবন্ধ__ 


The following Papers were Published in the Proceedings 
of the American Society for Horticultural Science. 
Temperature reversal of After-ripening of rose seeds, 
80 : 615 


Effect of ethylene Oxide on opening and longivity of 
flowers, 89 : 677 


Effect of temperature and after ripening on germination 
of Seeds. 89: 689 

Factors effecting keeping of flowers after cutting 83 : 833 
Low temperature requirements for after-ripening seed: 


85 : 639 I 
Mutations induced by X Rays 86 : 613 
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পরিভাষা, অর্থ ও সমার্থক শব্দ 


অঙ্গজ জনন (Asexual reproduction) : বীজ ছাড়া উদ্ভিদ অঙ্গের 
“কোন অংশ থেকে চারা তৈরি। 
. অঙ্গ সংস্থান (Morphology) £ উদ্ভিদ * ck যে অংশে উদ্ভিদের 
afata বর্ণনা থাকে | 
আযাকীন (Achine) £ যে ফলে বীজত্বক ও ফলত্বক সম্পূৰ্ণ পৃথক থাকে । : 
আযাবসলিউট (Absolute) : সলভেন্ট এক্সক্রাকশান পদ্ধতিতে কংক্রিট 


Cle কোহলের সাহায্যে ভ্যাকুয়াম ভিষ্টিলেশান পদ্ধতিতে প্রাপ্ত খাটি 
b] | 


কংক্রিট Concrete) £ আতর শিল্পের পরিভাষায় সলভে্ট এক্সট্রীকশান 
পদ্ধতিতে aid মোমপহ আতর। কংক্রিট আতরশিল্পের সরাসরি 


ব্যবহৃত হয় কিংবা তা থেকে কোহলের সাহায্যে অটো বের করে নেওয়া 
ZA I 


BBE আযাকশান (Caustic action) : দহনযুক্ত ক্ষারীয় গুণ 
কার্বনেট ব্যাডিক্যাল (Carbonate radical) : CO; 
কিউটিকল (Cuticle): পাতার বাইরের আবরণ। 
জলভেদ করে না এমন এক আস্তরণ | 
catf (Corymb): খাট মঞ্জরীদণ্ডে অসমান বৃত্ত বিশিষ্ট পুষ্প 
বিন্যাস i 
ক্লাইবিত্বং cë (Climbing sport): ঝাড় গোলাপের কোন অংশ 
“যখন পরিব্যক্তির দরুণ লতানো চরিত্র লাভ করে। 
কোহল (Alcohol): আযলকোহল বা ম্পিরিট। 
গঠন (Structure): বালি, পলি ও কাদাকণা মাটির জৈব পদার্থ ও 
ক্যালসিয়ামের সাহাযো দানা সৃষ্টি করে যাকে মাটির গঠন বলে। 


গাডেন সেন্টার (Garden centre): গাছ ব্যবসায়ীর বাগানের যে 
"অংশে চারা গাছ বিক্রি হয়। 


মোমের মত 
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গ্রথন (Texture): বালিকা, পলিকণা ও কাদাকণার আহ্ষক্টিক 
-পরিমাণের ভিত্তিতে মাটির গ্রথন Aa করা হয় | 
গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram positive bacteria): 
্যাক্টেরিয়াকে বীক্ষণকাজে সুবিধার জন্য রঙ (stain) করা হয়। 
gaiga she ফায়েবল (Granular and friable) ২ দানাদার ও 
Baas | 
চাতাল (Pavement) : ইট, সিমেন্ট বা কংক্রিট দিয়ে iita চত্বর। 
চিকেন নেট (Chicken net): বুকুটছানা পালনের কাজে ঘেরা 
"শুরু তারের জালি। 
festi (Gigger) : বৈদ্যুতিক মোটবচালিত টব তৈরির যন্ত্র বিশেষ | 
জিলেটিন (Gelatine): «feta, গন্ধহীন ও স্বাঁদহীন একপ্রকার আঠাল 
জৈব পদার্থ | 
“টেট্রাপ্রয়েড (Tetranloid): cq উত্ভিি দেহকোষে (4n! সংখ্যক 
ক্রোমোজোম থাকে । সাধারণত ডিপ্রয়েড উদ্ভিদের চেয়ে টেট্রীপ্রয়েড 
"উদ্ভিদের পাতা ও ফুল আকারে বেশ বড় হয়। 
ট্যানিক আযাসিড (Tannic acid): এটি ট্যানিন নামেও পরিচিত। 
সহজে জলে দ্রবণীয় কটু স্বাদবিশিষ্ট একপ্রকার জৈব আযাপিভ। ‘চা’ গাছ 
মহ অনেক গাছের পাতায় এটি পাওয়া যায়। গরম পানীয় ‘চা’-এর 
প্রধান উৎপাদন এই ট্যানিক আযসিভ। পশুর -ছালকে শিল্পেও 
-ব্যবহারপোযোগী চামড়ায় (leather) পরিণত করতে ট্যানিক আযঁসিড 
‘কাজে লাগে। 
gman (Transplanting): রোপন । চার! তুলে স্থায়ী জায়গায় 
লাগানো 1 : 
ট্রায়াল গ্রাউও (Trial ground) £ নতুন প্রজাতির গুণাবলী পরীক্ষা ও. 
“বিচারের জন্য যেখানে উন্নত পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা থাকে | 
"ট্রেড ক্যাটালগ (Trade catalogue) : ব্যবমায়ীদের পণাত্রব্যের বিবরণ 
সম্কলিত মূল্য তালিকা । 
"ডরম্যাণ্ট (Dormant): we! যে অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। 
সাধারণতঃ এটি খতু ভিত্তিক | 
fogas (Deploid): যে উদ্ভিদ কোষে “27, সংখ্যক -ক্রোমোজোম 
“থাকে, অর্থাৎ হ্যাপ্রয়েড'-এর দ্বিগুণ | 


যে সব 
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গোলাপ--১২ 


fei ইরিগেশান (Drip irrigation): বাগানের খেতে গাছের 

শেকড়ের কাছাকাছি মাটির নিচে পাতা পারা অঙ্গে ছিদ্র বিশিষ্ট নল 

দ্বারা সেচ ব্যবস্থা । 

তেউড় (Sucker): গাছের শিকড় সংলগ্ন অংশ থেকে মাটিভেদ করে 

যে চার! বের EN I 

পলিকণ! (Silt): কাদা, পলিকণা ও বালি নিয়ে হয় মাটি। v" 

বালিকণা ও. কাদাকণার মাঝামাঝি saatda এক পদার্থ, পলিকণ! 

আকারে, ₹'১--০'০১ মিমি, 4 i 

পলিব্যাগ (Poly-bag): পলিথিনের থলি যাতে মাটি efs aca 5o 

বিকল্প হিসাবে চারা লাগানোর কাজে বাবহৃত EN | 

পাইন কোন (Pine cone): পাইন বীজ। শুকনো অবস্থায় কাঠের 

মত দীর্ঘস্থায়ী। গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় পাইন গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। 

পি-এইচ-ভ্যালু (PH value) : মাটি বা জলের sae নির্ধারণের মাপকাঠি 

যার বিস্তার এক থেকে চোদ্দ । দ্রবণে আগ্নিক বা ক্ষারীয় লবণ থাকলে 
PH 7-এর কম বা বেশী হবে। | 

পিওর লাইন (Pure line): সংকরায়নের দ্বারা F, প্রজাতি তৈরির 
কাজে Haas হোমোজাই গুয়াস (homogyguous) প্রজাতি । 

পি. পি. এম. (P. P. M) : প্রতি দশলক্ষ ভাগে এক ভাগ i 

প্রজাতি (Species a1 Variety): স্পিসিস বা ভ্যারাইটি i 

প্রশম লবণ (Neutral salt) £ যে লবণ ay কিংবা ক্ষার্ধমী ag | 
প্রি-কুলিং চেম্বার (Pre-cooling chamber) : পচনশীল পণ্যকে বাজারে 
ছাড়ার আগে যে ঘরে রেখে হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপে কিছু সময়ের 
জন্য প্রকোপিত «« হয়। 

ane পেটেণ্ট (Plant patent) 2 নতুন প্রজাতির প্রজনন সংক্রান্ত 
আইনগত বিধিনিষেধ | এই আইনের আওতায় কোন প্রজাতিকে 
আন] হলে তার উদ্ভাবক ছাড়া অন্য কেউ বাবসায়িক ভিত্তিতে তার বংশ- 
বিস্তার ঘটাতে পারবে না | ভারতে বর্তমানে-এই আইন প্রণয়ন কর! 
হয় fe 

ফসফরাস পেণ্টা অক্সাইড (Phosphorous penta oxide, P; 05) 5 

ANI ফসফেট-এর শতকরা ২০ ভাগ হচ্ছে P১0; ; এ থেকে গাছ 
-* ফসফরাস সংগ্রহ FTA 
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| 


n DF 


কার্মইয়ার্ডম্যানিওর (Farmyard meuure): গবাদি seq গোয়াল 
বা আস্তাবলের পরিত্যক্ত ও Wee থেকে তৈরি সার, যাকে SNIA 
মানিওর-ও (Stable manure) বলা 23 | 

ga fa ওপেন বম (Fully open bloom): যে ফুলের পাপড়ি খোলার 
ফলে সবে পুংকেশব দেখা যাচ্ছে গোলাপের আধফোটা ফুল প্রদর্শিত 
হয়। কিন্ত আজকাল সম্পূর্ণ ফোটা গোলাপেরও প্রতিযোগিতা হয় | 
ফ্রাকশান্তাল ডিষ্টিলেশান. (Fractional distillation): আংশিক 
পাতন প্রক্রিয়া । যেসব পদার্থের ক্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি পাতন 
পদ্ধতিতে তাদের পৃথক করতে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। তৈলকুপ 
থেকে পাওয়া তেল থেকে ডিঙ্জেল, কেবোসিন ও পেট্রোল এই পদ্ধতি 
দ্বারা পৃথক করা হয়৷ 
বেয়ার কুট ate (Bare root plant): মাটিছাড়া শেকড়সহ 
চারাগাছ। 

ভাজক কলা (Cambium): ছ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে জাইলেম ও 
ফ্লোয়েম-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত SE বিশেষ | 

মারকটেজ (Marcottage): গুটিকলম বা এয়ার লেয়ারিং (Air 
layering) | 

মালটি dasto (Multi Standard); একই wats বিভিন্ন শাখায় 
বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপের কলম।, 

মায়েসিস (Meiosis): একটি কোষ বিভাজন পদ্ধতি যার দ্বার! 


'নিউক্লিয়াস-এর ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হয়। মায়োসিস- 
এ দরুণ শুক্রাণু ও ডিথ্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোজোম 


সংখ্যার ACLS | 

রিফ্লেক্টার (Reflector): qaw আলো, তাপ বা শব্কে প্রতিফলিত 
করে। 

বেজভিনেশান (Rejuvenation): পুনরায় তারুণা are | 

spe (Root stock): জোড়কলম বা চোখ কলমের জন্য বাবহৃত 
এলা যা Fat ধরণের AT) 

লন (Lawn) ২ arg পালিত বাগানের তৃণীচ্ছাদিত সমতল অংশ। 
-সপ্ট-টলার্যান্ট (Salt tolerant):. কিছুটা লবণাক্ত জলের সেচ বা 
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লবণাক্ত মাটি সহ করে জন্মাতে সক্ষম | 

সীভ গ্রীটিফিকেশান_ (Seed stratification): eae বিশিষ্ট বীজের 
অঙ্কুরোদগমের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট তাঁপে কিছুদিন ate অবস্থায় রাখা | 
স্থক্রোজ (Sucrose, Cia Hy, O44) £ ইক্ষু 4431 বা সাধারণ চিনি । 
carii (Secateurs) £ এক হাতে ধরে গাছের সরু ডাল কাটার কীচি - 
বিশেষ, Parcs সাহায্যে যার ছুটি চোয়াল বা একটি চোয়াল ও একটি 
নেহাই আঁপন! হতেই খুলে-যায় | y 

স্ট্যাপ্ডার্ড পট (Standard pot): প্রমাণসই sai কীকরবিহীন ভাল 
কাদীয়'তৈরি ও ভালভাবে আগুনে পোড়ানো একই কাজের জন্য একই 
মাপের টব। 

fermata (Sprinkler): উচ্চ চাপের জল সুক্ষ চি বিশিষ্ট নলের" 
মৃ দিয়ে ছিটানোর:যন্ত্র বিশেষ ৷ 

হাইপ্যানথিয়াম (Hypanthium) : stó ডিম্বাশয় co পেয়ালা বা: 
নলাক্কৃতি আবরণে ঢাকা থাকে । 

হিউমাস (Humus) : বাংল! পরিভাষায় ‘cae’ | উদ্ভিজ্জ aw পচে যে 
সার তৈরি হয়। j| 

হ্যাপ্নয়েড (Haploid) : যে উদ্ভিদের দেহকোঁষে' 4-সংখাক ক্রোয়োজোম 
থাকে। এটিকে আদি সংখ্যা বা বেসিক নাম্বার (Basic number): 
বলা হয়। 
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ছাপা হয়েছে 


শুদ্ধিপত্র . 


Caniva 
গোলাপের 

qa প্রধানত 
অন্ুভূমিক 

চির সবুজ গাত্র 
৩৪ ফুট 

সই 

পরিচিত। তাঁর 
Caevll | 
Granndiflora 


গোবর 

এ সাঁর ব্যবহারে 
২ 

মলিবডেন 

যুক্ত 

SER] 

cextfa 

গিয়েছি 

নয় 

পুলের 

স্পা গলাম মস 
উদ্ভিদ খাভমুক্ত হয় 
উদ্ভিদ sae করে 


সার. y 
মিশ্রণ তৈরী ও প্রয়োগ বিধি ঃ 
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পড়তে হবে 
Canina 


গোলাপ 


যায় প্রধানত .( ছেদ বাদ ) 


wise 


চির xau. গাত 
৩-৪ ফুট 


১ 


পরিচিত তাঁর (ছেদ বাদ) 


Cavell 
Grandifiora 
ব্যান্থলীব 
ব্যবহৃত 

উদ্ভিদ 
প্রক্রিয়ায় 


খুৱ 
হিউমাস | সাধারণ 
Hoof 


এব বাবহার 
20-28% 
মলিবডেনাম 

মুক্ত 

az 

কেয়ারির 

গিয়েছে 

হ্য় 

পুলের 

ম্পাগনাম মস 
উদ্ভিতখাত্ মুক্ত হয় 
উত্ভিদখাগ্ মুক্ত করে 


sica 
মিশ্রণ তৈরি ও প্রয়োগ বিধি 
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[পঙতি| ভাপা হয়েছে পড়তে হবে 
যদ জা a GEE 
GG 8 | গামাব্রিন strisrifarer 
$^ | ২১ | ছোট ছোট ছোট 
৪৬ | ১০ | পিপস ঘিপস 
৪৭ | ১৭ | folior foliar 
৬* | ২০ | হেকসা গোলাপ হেকসা গোল্যাঁল 
9* | ২৪ | খায়না । ভাৱতের খায় না, ভারতের 
৬৪ | ১৭ | ডাবিযাঁটি ভারি মাটি . 
৩৯, | ৯৫ | উচ্চতাঁষ উচ্চতার 
pa > | ভিড না। করে ভিড়না করে। 
৭৪ | ১০ | ডাক es ডাল ছশটা 
৭৬ | ২১ | অংশ অংশে 
৭৭. | ১১...| প্রজাতিগুলি প্রজাতি গুলির 
৮৩ € tst bg 
৮১ | ৬ | চালের যত ঢালের মত 
= | T শাঙ্গারি কাঙ্কার 
৮৯ | * | গোলাপকে গোলাপের 
A dU সেভিল সেভিন 
৯৪ ২২ লুভাক্রণ হুভাক্রন 
৯৬ ৫ লোর্ভা লার্ভা 
১০০ | ১১. | আকাঁলে a 
১০৪ | ১৮ হেক্রাপ্রয়েড হেক্সাপ্নয়েড 
১০৫] * | কাটাহীনতা কাটাহীনতা! 
১০৭ | 32. | পাকা পাকাভাবে পাকাপাকি ভাবে 
১১৮] ২৯ | বরাদ্ধকত বরাদ্দ কৃত 
১১১] eam . cr 
১১৬ | * | থেকে নিফাশন থেকে তেল নিফাঁশন 
১২১ | ২৮ ফলের ফুলের 
ses | ১৪ | গাজা গাদা 
১৩১] 8 | সংকরদের 


মংকরকদের 
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অক্টোপ্নয়েড 
অটো। 

অনুসার 

অঙ্গজ জনন 
অঙ্গনংস্থান 
আযাকীন 
আযফিডস 
আলমনমীয়র 
ইথাইলিন অক্মাইভ গ্যাস 
ঈকেবানা 
এডওয়ার্ড রোজ 
কংক্রিট 

কাঠের ছাই 
কিউটিকল 
কেনজান 
কেলেট 

qf 

ক্লোরসিস 

খোলা শিকড় 
গঠন 

গুল রোঘান 
গ্রথন 

গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া 
cafes ane স্টোরেজ 
pira সার 
চোখ কলম 
চৌবাট্রয়া, পেস্ট 
fatta 

জিপসাম 

জোড় কলম 
টাইল ড্রেন 
GRAS 


৭৮১,১১১ 


৬৬১ ১০২ 


৬৬, ১০১ 


৮০ 

৭২, ৯৬ 

৬১ 

২৪, ২৫, ২৭ 
ai 

২৬ 
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ট্যানিক আযাসিড 
ডগ রোজ 
ডিপ ইরিগেশান 
তরল সার 
দামাস্ক রোজ 
নয়সেটি রোজ 
ফেনিল ইথাইল আযালকোহল 
ফ্রাকশান্যাল ডিিলেশান 
ফ্লোরিবাণ্ড! 
ফ্লোরিস্ট 
বসবাই . 
বাড়িং 
বেঙ্গল cate 
' ভাজক কলা 
মাল্টি স্ট্যানভান্ড” 
মালগি 
য্যাট্রি ক্লিনিক 
রাস্টোক্লিন 
agfa 
রুটন্টক 
লাইম-সালফার 
সবৃজনার 
সিকোয়েরিন প্লাস 
পিস্টেমিক ফাংইপাইড 
সী স্ট্রাটিফিকেশান 
Wow 
ferrata 
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Rew han স্থাতক DART CX শৈশব VPA WALA 
হাতে বাড হজ গুই সময়েই TTS চার দশক ধরে জ্ঞান সম্মত উপায়ে সাফল্যের 
সাহত অন্যান্য ফুলসহ তিনি গোলাপ, ডালিয়া ও sealer চর্চা করে আসছেন। Sa 
বাগান, হর্টিকালচার্যাল SAA গোলাপ ও ডালিয়ার জন্য সর্বভারতীয় খ্যাতিলাভ 
WAR! শুধু তাই নয়, সুইজারল্যাও-এ প্রকাশিত “ফ্লাওয়ার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল 
এ শ্রীদের নাম সহ তাঁর বাগানের উল্লেখ পাওয়া যায় | 
ফুল চাষ নিয়ে লেখার জন্য তান খুব পাঁরাচত। ইংরোঁজতে can SAA 
অফ ক্রিস্যানাথমাম কালচার’ চন্দ্রমাল্লকার উপর ভারতে প্রথম বই যা প্রকাশিত হয় 
৯৯৬৩ সালে । বাংলায় তাঁর লেখা আঁত জনাপ্রয় চন্দ্রমাল্লকার চাষ’ প্রকাশত 
হয়েছে ১৯৮৭ সালের প্রথমার্ধে । অন্যান্য নামী পত্র পান্রকাসহ ইয়ান কাউন্সিল 
অফ এগ্রকালচারযাল রিসার্চ-এর পাত্রকায় ফুলচাষের উপর Ga লেখ দীর্ঘাদন ধরে 
প্রকাঁশত হয়ে আসছে । ব্যবসায়িক ভাত্ততে ফুল চাষের উপর কয়েকটি ন্যাশনাল 
সেমিনার-এ পঠিত তাঁর লেখ। প্রশংাঁসতও হয়েছে, ১৯৮৩ সালের ২২শে মার্চ অমৃত- 
বাজার Afama 'রু রোজ হন fe আঁফং' সংবাদ ?শরোনামটি (PTI) ছিল শ্রাদের 
আইটে৷ জেনেটিকস-এর উপর একটি লেখার সম্বন্ধে যেটি প্রকাশত হয়োছিল ওই সময় 
মহারাষ্ট্রের পুনেতে । তান কিছুদিন যাবৎ “ক্লোরিকালচার” নামক প্ৰেমাসক পাত্রকার 
সম্পাদনার দায়িত্বও হাতে নিয়োছলেন 1 
দেশ-বিদেশের নান৷ হর্টিকালচার্যাল আযসোসয়েশান ও রোজ সোসাইটির সাঁহত 
তান qe আছেন। প্রদর্শনীর পুষ্পাবচারক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে, বিহার, 
পাশ্চিমবাংলা, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের বহু পুষ্প প্রদর্শনীতে Tota বিচারকের কাজ 
করে আসছেন। A 
শ্রীদে একজন দক্ষ প্র্া্টব্রীডার-ও 1 fae দশ বছর ধরে নিবিড় সংকরায়ণের 
কাজ চাঁলয়ে কয়েকটি নতুন প্রজাতির গোলাপ, ভায়া, জব৷ ও গাদা উৎপন্ন করতে 
সক্ষম হয়েছেন । গোলাপগুঁল ইতিমধ্যে ভারতে বেশ ভনাপ্রয় হয়ে উঠেছে, তার zal 


উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নতমানের নতুন ডালিয়৷ শীর্ষস্থানীয় ভারতীয়. প্রজাতিগুলির 
অন্যতম। 


